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মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ তত্ববোধিনী পন্ত্রিকাতে ক্রমে 


ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহ] পৃথক্‌ প্রচারিত হয় আমার এরূপ 
অভিলাষ ছিল না। অবশেষে কতিপয় বন্ধুর সবিশেষ অনুরোধে 
পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। পুস্তকাকারে প্রচারিত করিতে গেলে 
পরিশ্রমসহকারে সংশোধনাদি করা! আবশ্যক, কিন্তু অবকাশবিরহাদি 
কারণ বশতঃ তাহ! সম্যক সমাহিত হইয়া উঠে নাই; স্থতরাং 
বিশেষজ্ঞ মহাশয়েয়। স্থানে স্বানে অশেষ দোষ দর্শন করিবেন, তাহার 
সন্দেহ নাই । 

মহাতারতে নির্দেশ আছে, কেহ প্রথম অবধি, কেহ আস্তীকপর্ধ 
অবধি, কেহ উপরিচব্ বাজার উপাখ্যান অবধিঃ ভারতের আরম্ভ 
বিবেচন। করিয়৷ থাকেন। যাহার। শেষ কল্প অবলম্বন করেন, তীাহা- 
দের মতে উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি ভারতের প্রকৃত আরম্ভ ? 
সুতরাং তত্তন্মতে তৎপুর্ববর্তী অধ্যায় সকল তদীয় উপক্রমণিকা 
স্বরূপ । এই প্সুস্তক এ অংশের অনুবাদ মাত্র; এই নিমিত্ত শেষ কল্প 
অবলম্বন করিয়! অন্ুবার্দিত অংশ উপক্রমণিকাভাগ বলিয়! উল্লিখিত 
হইল । 

মূলগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ প্রকাশ করাই তত্ববোধিনী ম্ভার 
উদ্দেশ্ট ছিল, আমিও অন্ুবাদকালে তদনুরূপ চেষ্টা ও যত্ব করিয়া" 
ছিলাম। কিন্তু সভার অভিপ্রায় রক্ষা বিষয়ে কত দুর কুতকাধ্য 
হইয়াছি, বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, মূলের সহিত এঁক্য 
করিয়৷ দেখিলে অনেক স্থলে অর্থগত ও তাৎপর্য/নিষ্ঠ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত 
হইবেক, তাহার সংশয় নাই। মুলগ্রন্থে অনেক স্থান এরূপ আছে যে, 
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সহজে আরতহধ % তাৎপর্য্যগ্রহ হওয়! ছুর্ঘট | সেই সকল স্থল, অন্ু- 
ধাবন করিল্না অথবা টীকাকারদিগের ব্যাখ্য। দেখিয়1 পূর্বাপর যেরূপ 
বোধ হুইয়াছিল, তদন্সারেই অন্ুবাদিত হইম্বাছে ; সুতরাং তত্তৎ- 
স্থলের অনুবাদ সর্বসম্মত হওয়! সম্ভাবিত নহে । ফলতঃ নান! কারণ 
বশতঃ মহাভারতের অনুবাদ নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয় । 

যাহা হউক, এই পুস্তক পাঠ করিয়া সকলে শ্রীত হইবেন, এক্প 
প্রত্যাশা! কারতে পার! বায় না। যদি ইহা পাঠকবিশেষের পক্ষে 
কিঞ্চিৎ অংশেও শ্রীতিপ্রদ হয়, তাহ। হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব। 


১০৯) ) প্ীঈশ্বরচন্দর শর্মা । 


সংবৎ ১৯১৬। ১লা মাঘ। 





বিদ্যাসাগরের জীবন-্চরিত। 


বাঙ্গালা গগ্ভ সাহিত্যের জন্মদাতা দয়ার সাগর প্রাতঃপ্মরণীয় 
স্বগীয় মহাত্ম। ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্ভাসাগরের নাম কাহারও 
অবিদ্িত নাই। বঙ্গদেশের প্রতি গৃহে, প্রতি 
পল্লীতে, প্রতি নগরে, পথে ঘাটে সর্বঞ্ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম 
চিরকাল ঘোধিত হইবে, চিরকালই সেই দেবপ্রতিম মহা পুক্রষের 
নাম শ্রবণে বাঙ্গালা তাহার স্বর্গায় আত্মার উদ্দেশে শতকোটী প্রণিপাত 
করিবে । এরূপ মহাজনের জীবন-চরিত সংক্ষেপে বিবৃত করিবার 
চেষ্টা করা বাতুলত] মাত্র, তবে কেবল মাত্র তাহার জীবনের কয়েকটী 
প্রধান প্রধান ঘটন! সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ জন্য এই প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত 
হইলাম। 

৯২২৭ বঙ্গাব্দের ( ১৮২০ খুঃ) ১২ই আশ্বিন তারিখের পুণ্যমুহূর্তে 
ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম হয়। তিনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী মাজ্রেরই সেই পবিব্র তীর্থ 
বারসিংহ গ্রাম তাহার জন্মকালে হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল, পরে 
মেদিনীপুরের* সীমানাভুক্ত হইয়াছে । তাহার পিতার নাম ঠাকুরদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী । বাস্তভবিকই ভগবতী 
দেবী ভিন্ন আর এরূপ দেবকল্প পুত্রের জননী হইতে কে সমর্থ ? ঠাকুর- 
দাস কলিকাতায় মাসিক ৯০২ টাক! বেতনে সামান্য কর্ম করিতেন। 
সুতরাং ঈশ্বরচন্ত্রের বাল্যকাল গ্রামা পাঠশালায় গুরুমহাশক্ের 


মুখবন্ধ । 


জগ্খ ও বাল্যজীবন। 
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নিকটেই কাটিয়া শিয়াছিল। ৯ বৎসর বর়ঃক্রমকালে তিনি পিতার 
সহিত কলিকাতা আগমন করেন ও ১৮১৭ খুষ্টাবের ১লা জুন তারিখে 
কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। পিতার অতি সামান্ত আয় 
নিবন্ধন ঈশ্বরচন্ত্রকে শ্বহস্তে পাক, কদর্য্যস্থানে বাস, সামান্য ভ্ব্য 
ভোজন ও অপকুষ্টু শয্যায় শয়ন করিতে হইত । এমন কি' তাহাকে 
তাহার পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের জন্যও বন্ধনাদি সমুদয় কার্য 
করিতে হইত। কিন্তু এই সমস্ত অস্থবিধার মধ্যেও স্বকীয় মেধা ও 
ধীশক্তির প্রভাবে তিনি অতি অল্লকাল-মধ্যেই সর্বশাস্ত্রে স্থপপ্ডিত 
হইয়া পড়িলেন। ১৮৪০ সালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, 
অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ন্যায়; বেদান্ত, সাংখ্য ও হিন্দুব্যবস্থ' শাস্ত্রে 
বিশারদ হইয়া কলেজের অধ্যাপকবর্গ কর্তৃক “বিদ্যাসাগর” এই উপাধি 
লাভ করিলেন। এই উপাধি উত্তর কালে আরও দুই এক মহাত্ম! 
পাইয়াছেন বটে, কিন্তু “হরির্যতৈকঃ পুরুষোস্তযঃ স্বৃতঃ, মহেশ্বরন্রযত্বক 
এব নাপরঃ” সেইরূপ “বিদ্যাসাগর” বলিলে ঈশ্বরচন্্রকেই বুঝায়, আর 
কাহাকেও বুঝায় না। 

ফোর্টউইলিয়ম কলেজের তদানীন্তন সম্পাদক মাননীয় জি, টি, মার্শেল 
সাহেব বিগ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে 
তথাকারও সম্পাদকত। করিয়াছিলেন। মার্শেল 
সাহেব বিগ্ভাসাগরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, সুতরাং তাহার ছাত্রজীবন 
শেষ হইবামাত্রই ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাহাকে €* টাকা বেতনে ফোরট- 
উই।লয়ম কলেজের প্রধান পগ্িতের পদ প্রদান করেন । মার্শেল 
সাহেবেরই চেষ্টায় তিনি ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং নানা অন্মু- 
বিধা স্বত্বেও অচিরকাল-মধ্যেই উক্ততাবায় দক্ষতা লাভ করিলেন । 
অতঃপর ১৮৪৬থুষ্টাবে তিনি সংস্কত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিধুক্ত 
*হন,'কিস্ত সম্পাদক বাবু সময় দত্তের সহিত মনোমালিন্ প্রযুক্ত কর্ম 


সরকারি চাকুরি । 
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ত্যাগ করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ৮*২ টাকা বেতনে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান কেরাণীর পদ্দ প্রাপ্ত হন এবং ১৮৫* 
ৃষ্টাব্ে মাসিক ৯*২ টাঁক! বেতনে সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অবস্থানকালে মার্শেল 
সাহেবের সাহায্যে শিক্ষা-সমিতিত্ন তদানীন্তন সভাপতি বেধুন 
সাহেব ও সম্পাদক মৌএট সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের আলাপ 
হইয়াছিল এবং কর্মজীবনে তিনি ই'হার্দিগের নিকট যথেষ্ট পৃষ্ঠ- 
পোবকতা পাইয়াছিলেন। সংস্কত কলেজের তাৎকালিক শিক্ষা প্রণালী 
বিশেষ সন্তোষজনক ছিল না বলিয়! তাহার কিরূপ পরিবর্তন করিলে 
ভাল হইতে পারে, সে বিষয়ে রিপোর্ট দিবার জন্ত শিক্ষা সমিতির সদ্যু- 
গণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর তার দেন। বোধ হয় এই সকল 
দেখির শুনিয়। সম্পাদক রসময় বাবু কর্ম ত্যাগ করিলেন এবং উক্ত 
পদে বিদ্যাসাগর মহাশয় মাসিক ১**২ টীকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন । 
ইহার একমাস পরেই সমিতির সদস্যগণ তাহার প্রদত্ত বিপোর্ট পাঠে 
অতীব সন্তষ্ট হইয়া সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ উঠাইয়। 
দিনা মাসিক ১৫০২ টাকা বেতনে প্রিন্সিপ্যালের পদ সৃষ্টি করিয়া, 
তাহাকেই উক্ত পদে প্রথম নিযুক্ত করিলেন। তিনি অল্পদ্দিন.মধ্যেই 
সংস্কত কলেজের শিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংস্কার করিলেন। বেখুন 
কলেজের পরিচালনার সংস্রবে বিগ্ভাসাগর মহাশয় তৎকালীন লেফ টে- 
স্ঠাণ্ট গভর্ণর হ্যালিডে সাহেবের নিকট পরিচিত হন। সুতরাং ১৮৫৪ 
খৃষ্টাব্দে যুখন মফঃম্বলে সরকাী-সাহা্য-প্রাপ্ত ইংরাজী ও বাঙ্গাল! 
বিদ্যালপসমূহ স্থাপন করিবার আবশ্যক হইল তখন হলিডে সাহেব, 
বি্ভাসা'বকে, কি নিয়মে বাঙ্গালা শিক্ষ। প্রবন্তিত হওয়া উচিত, 
তদ্বিষয়ে একটী রিপোর্ট দিতে আদেশ করেন। তরদনুসারে তিনি হে 
ব্রিপোর্ট দেন তাহা অনুমোদিত হইল এবং তিনি সংস্কৃত কলেজের 


( খ ) 


অধ্যক্গত! ব্যতিত্রিক্ত হুগলী, বর্ধমান, মেদনীপুর ও নদীয়! এই চারি 
জেলার বিদ্ভালয়সমূহের অতিরিক্ত ইন্স্পে্রের পদ প্রাপ্ত হইলেন। 
এই কার্যের জন্ত তিনি মাসিক ছইশত টাক! পাইতেন। এই কন্মে 
নিযুক্ত থাকার কালে তিনি বঙ্গদেশে অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করেন 
এবং বালিকা-বিগ্ভালয় স্থাপনের সুত্রপাত করেন। এই সকল বিদ্যালয় 
স্থাপন প্রস্থৃতির জন্ত যে ব্যর হইয়াছিল,তাহার বিল্‌ পাশ করার ব্যাপার 
লইয়া! তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার ইয়ং সাহেবের সহিত 
তাহার যনোমালিন্ত ঘটে । এই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে ৩০** 
টাক! ও ইন্‌স্পেক্টারের কার্ষো ২**২ টাকা,মোট পাঁচশত টাক। প্রাপ্ত 
হইতেন। কিন্তু উর্ধতন কম্চারীর যথেচ্ছ ব্যবহার নীরবে সহ 
করিস) দাসত্ব করিবার তিনি পাত্র নহেন, সুতরাং তিনি অনায়াসে 
যাসিক পঞ্চশত মুদ্রার মায়! কাটাইয়া কর্ম ত্যাগ করিলেন। 

যদিও বিদ্যাসাগর কর্মত্যাগ করিয়া আপাততঃ অনেক টাকা আদ্র 
নষ্ট করিলেন, কত্ত ইহাই তাহার এবং দেশের পক্ষে 
মঙ্গলকর হইল । তিনি চাকুরী ছাড়িয়া একেবারে 
সাহিত্য-চচ্চাতে সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতে 
মনস্থ করিলেন এবং তাহার প্রধান প্রধান গ্রন্থ সমূহ এই সময়েরই 
বচিত। কর্দ্দত্যাগ না করিলে আজি বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের ভাগারে 
তাহাঙ প্রণীত অমূল্য গ্রস্থরাজি এরূপ অতুলনীয় ভাবে শোভা পাইত 
কিনা সন্দেহে। তাহার প্রথম গ্রন্থ শ্রীমতভাগবতের দশমস্কন্ধ অবল্থনে 
লিখিত 'বানুদেব চরিত+, এবং মহাকবি কালিদাসের স্ুুবিখ্যটত প্রীতি. 
প্রদ্দ নাটক 'অভিজ্ঞান শকুস্তলম্ঠ অবলম্বনে লিখিত 'শকুস্তলা' তাহার 
দ্বিতীয় গ্রন্থ ।॥ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তান হিনক্টা 'বৈতাল পঁচিশি' নামক 
গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া ফোট্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের জন্য 
“বেতাল, পঞ্চবিংশতি নামধের একটী। বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করেন। 


সাহিত্য চর্চা ও 
পুস্তক রচন!। 


(॥ উড ) 

ইহার পরবৎসর 1719151217905 1715091 ০£ 7367759] অবলম্বনে 
“বাঙ্গালার ইতিহাস” দ্বিতীয় ভাগ বিরচিত হয় এবং ১৮৫০ থুষ্টাবে 
(017817710575 13195510175 নামক গ্রন্থ হইতে তিনি'জীবন চরিত,নামক 
পুস্তক সঙ্কলন করেন। ১৮৫১ খ্ষ্টান্দে তাহার রচিত “বোধোদয়' 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । ইহ] 01906205 1২50100761705 01 10709519055 
নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল । এই সময়েই তিনি সংস্কৃত 
কলেজের ছাহ্রদিগের ব্যবহারার্৫থ “সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা। 
'ব্যাকরণ কোৌমুদী' প্রথম, দ্বিতীয় ও ভূতার ভাগ (১৮৫৩।৩৪ থ্টাব্দে) 
এবং ধজুপাঠ,, ১ম, ২য়, ও ৩য় ভাগ রচনা করেন । ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে 
“বর্ণপরিচয়” ১ম ও ২য় ভাগ, ১৮৫৬ খুষ্টান্দে চরিতাবলি", “সংস্কৃত ভাব। 
বিষয়ক প্রস্তাব” ও “কথামালা” রচিত ও প্রকাশিত হয়। তিনি কিছু- 
কাল তত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন 3 সেই সময়ে তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকায় মহাভারতের প্রথমাংশ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া 
ক্রমশঃ প্রকাশ করিরাছিলেন। অতঃপর তিনি সমগ্র মহাভারতের 
বঙ্গানুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রারে পন্দ্রিকাক়্ 
প্রকাশিত আদিপর্বের অংশটুকু ১৮১০ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে মুদ্রিত 
করিষ। প্রচার করিলেন; এই সময়ে মহাত্মা কালীপ্রসশ্ন দিংহ 
মহাভারতের বঙ্গান্রুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়৷ তাহাকে উক্ত কাষ্যে 
বিরত হইবার জন্য অন্থরোধ করায় তিনি আর মহাতারতে হস্তক্ষেপ 

করিলেন ন।। ১৮৬১ খুষ্টাব্দে তিনি রামায়ণের উত্তরকাগ ও 

ভবভূতি প্রণীত “উত্তর চৰিত” অবলম্বনে “সীতার বনবাস” নামক গ্রন্থ 

রচনা করেন । ১৮৬৪ খুষ্টাব্দে 'ব্যাকরণ কৌমুদী”র ৪র্থ ভাগ, 

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'বিধব! 'ববাহ বিচার” ১৮৬৯ খুষ্টাব্দে “আধ্যান- 

মঞ্জবী” এবং সেক্সপীয়ারের (০010760 06 1110915 অবলম্বনে 

ভ্রান্তিবিলাস' ও ১৮৭১/৭২ খৃষ্টাব্দে 'বছুবিবাহ' বিষয়ক ১ম ও২য় “ 


₹ ৯ 9 


পুস্তক প্রকাশিত হয়। তিনি মল্লিনাথ টীকা সহ মেঘদূতের পাঠাি 
বিবেক এবং উত্তর বামচৰিত ও অভিজ্ঞান শকুস্তলের টীকা প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । ইংরাজীতে তাহার 7০০6০৭। 9০15০00%5 এবং 


91500075 ঠি০0 (01057710) নাষক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল । 
এই সকল প্রকাশিত পুস্তক ভিন্ন তাহার রচিত অনেক অপ্রকাশিত 
পুস্তক আছে। তাহার প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের মোট সংখ্যা ৫২, তন্মধ্যে 
৩০ খানি বাঙ্গালা, ১৭ খানি সংক্কত ও ৫ খানি ইংবাঁজী। 
বিধব। বিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা রিগ্াসাগর মহাশয়ের জীবনের প্রধান 
ঘটনাবলীর মধো অন্যতয | হিন্দু বিধবাদিগের 
ক্রেশ ও দুরবস্থা দেখিয়। স্টাহার হৃদয় সর্বদাই ব্যথিত 
হইত । হিন্দুধর্ম বিধবাবিবাহের শাল্ত্রীয় বিধি আছে কি না তাহা অন্বে- 
বণ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন এবং পরাশব্র সংহিতায় “নষ্টরমৃতে 
প্রত্রজিতে ক্লীবেচ ণতিতে পতো। পঞ্চশ্বাপৎস্ু.নারীণাং পতিরন্টো 
বিধীয়তে 1” এই স্পষ্ট বচন এবং “কলৌপরাশবা স্বতাঃ” এই বচনাংশ 
দৃষ্টি করিয়া তাহার চিরাভিলধিত কার্ধ্য সম্পন্ন করিবার পক্ষে স্থির- 
নিশ্চয় হইলেন। অতঃপর তিনি নানাবিধ যুক্তিতর্ক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
প্রশ্নোগ উল্লেখ করিয়া বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার 
করিলেন। ইহাতে গোড়া হিন্দ্ুগণ এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ তাহাকে 
নাস্তিক খৃষ্টান বলিয়। গালাগালি করিতে লাগিলেন। সংবাদ পত্রে 
সমূহেও তাহার প্রস্তাবের তীত্র প্রতিবাদ হইতে লাগিল। এমন কি 
অনেকে তাহার জীবননাশের সংকল্প করিয়া তজ্জন্য চেষ্টা করিতেও 
ক্রটী করেন নাই। কিন্তু মহামনা বিষ্ভাসাগর এ সমুদায়ে ভ্রুক্ষেপ 
পর্য্যস্তও করিলেন না) বরং তাহার প্রস্তাবের উত্তরে যে সকল প্রতিবাদ 
হইয়াছিল, তিনি ধীরভাবে সেই সমণ্ত প্রতিবাদ শাত্রীয় প্রমাণ দ্বারা 
খগুন করিতে লাগিলেন। তীহার বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় 


বিধবা বিবাহ । 


৬ চছ ) 

পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক কুসংস্কারাবিষ্ট ব্যক্তির মনেও 
ইহার যৌক্তিকতা বিষয়ে ধারণা হইল । অতঃপর তিনি ইহ' কার্ষ্যে 
পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং পাছে বিধবা! 
বিবাহে উত্পাদিত সস্তানগণের উত্তর কালে ধনাধিকার বিষয়ে কোন 
রূপ গোলযোগ ঘটে তজ্জন্য গভর্ণমেপ্ট দ্বার একটী আইন বিধিবদ্ধ 
করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮৫শখুষ্টান্দের ১৫ আইন 
অনুসারে ব্যবস্থা হইয়া গেল যে বিধবা বিবাহে উৎপন্ন সম্ভানগণ 
হিন্দৃশাস্ত্ান্থসারে ধনাধিকারী হইবে । তিনি কেবল এইপর্য্যস্ত করিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই। তিনিম্বয়ং আপনার একমাত্র পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের 
সহিত একটী বালবিধবার বিবাহ দিয়! মানসিক বলের পরিচয় দিলেন 
এবং এ বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। 

কন্মত্যাগ করার পর বিগ্ভাসাগরকে অস্বাস্থ্যজন্য অনেক সযন্ন কষ্ট 
পাইতে হইয়াছিল। এদ্দিকে সেই সময়ে নান! 
কারণে তাহার নিকট বহুলোকে র সমাগম হইতে 
লাগিল। স্ুতরাং তাহার নিঞ্জনবাসের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। 
এই কারণে তিনি ইষ্ুঁ ইগ্ডয়ান রেলওয়ের কর্মাটশাড় নামক স্টেশনে 
একটা স্বাস্থ্যনিবাস নিম্মীণ করাইয়া জীবনের শেষাংশ সেই থানেই 
অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । ১৮৯১ খুষ্টাব্ের ৩০শে জুলাই রাত্রি 
»টার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার আত্মীয়স্বজন পরিবারবর্গকে 
এবং সমুদয় বঙ্গবাসীকে শোক পারাবারে নিক্ষিপ্ত করিয়া ও বঙ্গভাষাকে 
অনাথা ক্রিয়া অমরধামে গমন করিলেন। কলিকাতাতেই তাহার 
মৃত্যু হইয়াছিল । তাহার জন্ম ও মৃত্যুর দিন বাঙ্গালীর ও বঙ্গসাহিত্যের 
ইতিহাসে চিরন্মরণীয় দিন বলিয়। গণ্য হইবে । 

বিগ্ভাসাগর দয়ার সাগর ছিলেন৷ তিনি পুস্তক বিক্রয় ও মুদ্রা- 
ষস্ত্রের ঘার1 লক্ষ লক্ষ টাকা উপাজ্জন করিয়াছলেন 3 1কস্ত "তাহার 


শেষজীবন। 
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মধ্যে এক কপর্দকও সঞ্ঘ্ করিতে পারেন নাই; বরং মৃত্যুকালে 
তাহার বথেষ্ট খণ ছিল । গত বৎসর সেই খণের দায়ে 


তাহার অমূল্য পুসডকাগার নীলামে বিক্রয় হইবার 
উপক্রম হইয়াছিল । সুখের বিষয় লালগোলার দানবীর রাজ। যোগেন্জ 


নারাম়ণ রায় বাহাছুর মহাজনের টাক। শোধ দিয়া এই পুস্তকালয়কে 
নীলামের হস্ত হইতে রক্ষা! করিয়াছেন এবং ইহ] সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য 
পর্িবৎ-মন্দিরে রক্ষিত আছে। দরিদ্রের সেবায় তিনি যথাসর্বস্ব 
ব্যয় করিয়া ফেলিতেন বলিয়াই এরূপ হইয়াছিল । তিনি স্বগ্রামে 
মাতৃদেবীর নামে “তগবতী বিদ্যালয়” বলিয়। অভিহিত একটী অবৈত- 
নিক উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতায় তাহার প্রতিষ্ঠিত ও 
বহুব্যয়ে পরিচালিত “মেট্রোপলিটান কলেজ” বেসরকারী কলেজের 
মধ্যে সর্বপ্রথম । এতত্তি্ন তিনি চিকিৎসালয়,। বালিকা 
বিদ্ভালয়. অনাথাশ্রম, প্রভৃতির জন্য মুক্তহত্তে দান করিতেন । তিনি 
অসংখ্য নিরাশ্রয় বালককে অন্রবন্ত্র দিয়া লেখা পড়। শিখাইতেন, অসংখ্য 
বিপন্ন নরনারীকে সাহায্য করিতেন, দুতিক্ষের সময় অন্্-বস্ত্র বিতরণ 
করিতেন, এমন কি অনেক অভাণ্গ্রস্ত ভদ্রপরিবারের জন্য তিনি 
গোপনে সাহায্য পাঠাইতেন। কর্খ্মাটশাড়ের সাওতাল বালকবালিকা- 
গণ পধ্যন্তও তাহার দয়ায় মুগ্ধ হইয়াছিল ও তাহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়্। 
হাহাকার করিয়াছল। তাহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের 
জন্য গবণমেণ্ট তাহাকে সি, আই, ই, উপাধি দিয়াছিলেন। তাহার 
কীত্ির সংখ্যা নাই, তাহার দয়ার সীম নাই, তাহার মহাপ্রাণতা, 
হতৈষেণ৷ ও সৎসাহসের তুলনা নাই; প্রাতে উঠিয়া তাহার নাম 
স্বরণ করিলে দিন সার্থক হয়। তাহার জীবনচরিত পাঠ কৰিলে 
পুণ্য সঞ্চয় হয়; আমরাও তাহার জীবনবৃভাস্ত আলোচন! করিয়া ধন্ত 
হইলাম'। 


বিদ্যাসাগরের দয়া। 


(॥ ঝ ) 


বি্ভাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ বঙ্গদেশে বহুলরূপে প্রচলিত ও আতৃত। 
সুতরাং সে সমুদ্ধায়ের বিস্তৃত সমালোচন। এস্লে 
নিশ্রয়োজন। সংস্কৃত ভাষার শব্দ-সমুদ্র মন্থন 
করিয়া,তাহা হইতে অমৃতকল্প সুমধুর শববসকল উত্তোলন করতঃ তৎসহ- 
যোগে নুশ্রাব্য বাক্য রচনা করিয়! বঙ্গভাষার কলেবর ও সৌন্দর্য্য 
বৃদ্ধির মুল বিগ্ভাসাগর মহাশয় । তাহার বেতাল পঞ্চবিংশতির রচনা 
যেরূপ কোমল, মনোহর ও মধুবধ্ধিণী অন্ত কোন পুস্তকের সেরূপ নহে। 
বেতাল পঞ্চবিংশতির রচনা! যেরূপ মধুর, জীবন চরিতের বুচনা সেইরূপ 
ওজন্সিনী। বিগ্ঞাসাগবের উপক্রমণিকা ব্যাকরণ ও কৌমুদী দ্বারা দেশে 
সংস্কত শিক্ষার যুগাস্তর হইয়াছে । পুর্বে পাঁণিনি বা বোপদেবের 
ব্যাকরণ আয়ত্ত করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইয়। পড়িত, কিন্তু 
তিনি তাহার ব্যাকরণ দ্বারা সংস্কত শিক্ষা বহুপরিমাঁণে সহজসাধ্য 
করিয়া দিয়াছিলেন। বিগ্ভাসাগরের সীতার বনবাস পাঠ করিলে 
পাষাণেরও হৃদয় দ্রবীভূত হয়। করুপ রসের উদ্দীপনে তাহার অদ্ভুত 
ক্ষমতার পরিচয় এক সীতার বনবাসেই পাওয়া যাঁয়। কথামালা, 
বোধোদয়, চবিতাবলী, আধ্যানমঞ্জব্রী প্রভৃতি বিগ্ভাসাগরের সরল 
রচনার দৃষ্টান্ত স্থল । ফলত: কি সরল কি মধুর কি ওজস্বিনী ষে কোন 
রচনায় তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাই সর্বাহসুন্দর ও আদর্শ- 
স্থানীয় হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাবায় যুক্তি তর্কাদি দ্বার শাস্ত্রীয় বিচারে 
তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহ। বিধব! বিবাহ ও বহু বিবাহ- 
বিচার পাষ্ঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে । এই সকল কারণেই 
“ম্থধীরঞজনের” বঙ্গভাষ! বলিয়াছেন, “একাকী ঈশ্বর যম বিদ্যার সাগর ॥ 
তার যদি জননীর প্রতি থাকে টান। ত্বরায় উঠিবে মম যশের 
তুফান 1”-_বঙ্গভাষার এই ভবিব্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য 
হইয়াছে। 7 


গ্রন্থ সমালোচনা। 
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বি্ভাসাগর মহাশয়ের রচনার মৌলিকতা সম্বন্ধে স্বগাঁয় পঙ্ডিতবর 
রামগতি ভ্ায়রত্ব যহাশয়ের“বাঙ্গাল! ভাব! ও বাঙ্গাল। 

বিদ্যাসাগরের 
আলিকভা। সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব” হইতে কয়েকটী ছত্র এস্থলে 
উদ্ধত হইল।--“কেহ কেহ কহেন 'বিদ্াসাগরের 
বাঙ্গাল! বচন! নৈপুণ্য বিষয়ে অদ্বিতীয়ত। জন্মি্লাছে সত্য, কিন্তু বিদ্া- 
সাগরে মৌলিকতা (01715105110 ) নাই অর্থাৎ বিগ্ভাসাগর অনু- 
বাদ ভিন্ন মূল গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন না।' বিদ্যাসাগর রচিত যে 
সকল পুস্তকের নামোল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই কোন 
না কোন পুস্তকের অনুবাদ, মৃলগ্রন্থ তাহাদের মধ্যে অল্পই আছে, একথা 
অবথার্থ নহে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে 
বিদ্যাসাগরের রচন। প্রণালীর প্রাহুর্ভাবের সময়ই বাঙ্গাল! ভাবার পক্ষে 
অন্ধকারাবস্থা হইতে আলোকে প্রবিষ্ট হইবার প্রায় প্রথম উদ্যম 
কাল; এরূপ কালে সকল ভাষাতেই মুলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদ গ্রন্থই 
'অধিক হইয় থাকে ইহা এক সাধারণ নিয়ম । বিদ্যাসাগর সে নিয়মের 
অনধীন হইতে পারেন নাই সুতরাং তাহাকে যৃলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদ 
্রস্থই অধিক করিতে হইয়াছে । কিন্তু যিনি উপক্রমণিকা, কৌমুদা, 
বিধব। বিবাহ সংক্রান্ত ১ম ও ২য় পুস্তক, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য 
বিষয়ক প্রস্তাব, সীতার বনবাস ও বহুবিবাহ বিচার রচন1 করিয়াছেন, 


তাহাকে মূল রচনা করিবার শক্তি বিহীন বল। নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্ধ্য 
হয়।” 

আমরা বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালা ভাষার কয়েকটা 'বিশেষত্বের 
উল্লেধ করিয়। বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। 
তাহার পুর্বে বাঙ্গাল। ভাষার অতি দুরবস্থা ছিল। 
সুতরাং ভারতীয় সকল ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা 
হইতে কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়া বঙ্গ ভাষাকে পুষ্ট করা আব- 


বি্ভাসাগরের 
ভাষার বিশেষেত্ব। 
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শ্যক হইয়! পড়িয়াছিল। এইজন্য তিনি স্বকীয় রচনায় বিস্তর সংস্কৃত 
শবের প্রয়োগ করিয়াছেন । “হা হতোহশ্মি” “যৎ্পরোনাস্তি” “কিং- 
কর্তব্যবিসুঢ়” প্রভৃতি শব্ধ এই শ্রেণীর অন্তর্ণত। এতত্যতীত সংস্কত 
ভাষার অনুকরণে তিনি বাঙ্গাল সাহিত্যেও সুদীর্ঘ সমাস যুক্ত শবের 
বহুল ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থ স?হে এই শ্রেণীর সমস্ত শব্দের 
ভুরি ভুরি ভদাহরণ দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতির 
প্রথম সংস্করণে যেরূপ সুদীর্ঘ সমাস সমন্বিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, 
সেরপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পরে যখন তিনি দেখিলেন 
যে এরূপ রচন। বাঙ্গাল ভাষায় থাকা উচিত নহে, তখন পরিবর্তন 
করিয়। অপেক্ষাকৃত সরল ভাষায় লিখিলেন । 

এ স্থলে বাঙ্গাল! ভাষার প্রর্তির ক্রষপবরিবর্তন সম্বন্ধে সংক্ষেপে গুটী- 
কতক কথা বলিলে বোধহর অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা ; 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা শুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ । 
তাহার রচনার মধ্যে ব্যাকরণছুষ্ঠ অথবা দেশজ, 
গ্রাম্য, কথিত ভাষার স্থান নাই। মহাকবি কালিদাসও.তাহার অভিজ্ঞান 
শকুস্তলে অনেকপাত্র পাত্রীব্র মুখে প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ করিকাছেন ; 
কিন্ত বিদ্যাসাগরএরূপ স্থলেও কথিত ভাষার ব্যবহার করেন নাই। 
ভাষাকে সম্পুর্ণূপে বিশুদ্ধ করিবার জন্য তিনি সৌন্দর্য্যের হানি হইলে 
তাহাঁতেও ভ্রক্ষেপ করিতেন না। ক্রমশঃ লেখক ও পাঠকের প্রবৃভির 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার প্রকুতিও পরিবর্তিত হইতে লাগিল । বঙ্গ 
সাহিত্যাক্িশর পুর্ণচন্দ্র বক্িমচন্দ্র ভাষাকে সৌন্দ্ধ্যময়ী করিবার জন্য 
অনুষ্ঠানের ক্রটী করিলেন না। তিনি বিদ্যাসাগর ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘ সমাসসমন্বিত শব্দ সকলের পরিবর্তে শ্রতিমধুর সরল কথিত 
ভাবা অতি সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিলেন, মার্জিত ও নির্দোষ 
হাস্তরসোদীপক বাক্য যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন? এইরূপ 


বাঙ্গালা ভাষার 
প্রকৃতি-পরিবর্তন | 


( ঠ ) 


নানা উপায়ে তিনি ভাবাকে নানা অলঙ্কারে ভূবিতা করিয়া 
ভাহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিলেন। তাহার ভাবার সৌন্দর্য্য দর্শনে 
অনেকেরেই দৃষ্টি সেই দিকে নিপতিত হইল। তৎপরবস্তা লেখকেরাও 
ভাষাকে তাহার ছণীচেই ঢালিবার চেষ্টা করতে লাগিলেন। 
বঙ্কিম বাবু লিখিত ও কথিত উভয় ভাষাকেই তাহার রচনায় স্থান 
দিয়াছিলেন, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে একটা ব্যবধান রাখিয়া গিয়া- 
ছিলেন এবং কথিত ভাষাকে অতি সংযত ভাবে ব্যবহার করিয়া 
ছিলেন। পরবতী লেখকের! কিন্ত কথিত ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি করিয়া 
ফেলিলেন এবং কালক্রমে লিখিত ও কথিত ভাবার মধ্যে যে গণ্ভী 
ছিল তাহ! বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল । অব- 
শেষে বর্তমানকালে এই ছুই ভাষার মধ্যে কোঁনও 
প্রভেদই দুষ্ট হয় না, তাহারা জাতিভেদ ভুলিয়া 
শিল্পা পরম্পর আলিঞঙ্গন-পাশে বন্ধ হইয়! নির্বিবাদ্দে একব্স বাস 
করিতেছে । বঙ্কিম বাবু তাহার ভাষার সৌন্ব্য্যবৃদ্ধি কবিতে 
গিয়াও শুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য হারান নাই। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য- 
প্রিয়ত1 ক্রমশঃ এরূপ সংক্রামক হইয়া! পড়িল যে তাহার স্পর্শে 
গুদ্ধির সমূলে বিনাশ আরম্ভ হইল এবং অধুনাতন অনেক লেখক- 
দিগের মধ্যে ব্যাকরণের অনুশাসন স্থান প্রাপ্ত হয় না। এস্থলে 
বিখ্যাত সাহিত্যসেবী স্বগাঁয় রায় কালীপ্রসয় ঘোষ বিগ্যাসাগর বাহাদুর 
সি, মাই, ই মহোদয়ের একটী মন্তব্য উদ্ধত না! করিয়া থাকিতে পাবি- 
লাম না।--”” * * যথন গ্রথম বাঙ্গালা শিখিতে আরম্ভ 
করিয়াছিলাম, তখন মনে বড়ই ভয়ছিল। গুরু যেরূপ শিক্ষা দরিয়া- 
ছিলেন তাহাতে বুঝিয়়াছিলাম যে বাঙ্গালা একট! সত্রাস্ত ভাষা ; 
বাঙ্গালায় কিছু বলিতে কিংবা! লিধিতে হইলে উহার শব্দ প্রহ়োগে 
"সাবখান হওয়া আবশ্তক। কিন্ত তার পর যখন আপনাদিগের মত 


বর্জমান বাঙ্গালা 
সাহিত্যেক প্রকৃতি | 


€ড ) 


সুযোগ্য ও সৌখীন গ্রন্থকারদিগের মুখে শুনিতে লাগিলাম যে, বাঙ্গালা 
তাবায় কোন ব্যাকরণ নাই, কোনরূপ পরিচিত নিয়মের শাসন নাই; 
যিনি যাহ! লিখিয়া প্রকাশ করিবেন তাহাই উতৎকুষ্ট পুস্তক, * * * 
তখন আমিও একেবারে নিয় হইলায । তথন ভাবিলাম যে এমন 
বেওয়ারিশী বিশৃঙ্খল ভাষায় শব্দ প্রয়োগে আব্র ভয় কি? * * * 
বাঙ্গালা ভাষার ইদানীং অহব্রহঃ যেরূপ সিড়ন্বনা ঘটিতেছে তাহাতে 
বিজ্ঞলোকের কথ দুরে থাকুক, আমরাও লজ্জায় মাথ। হেট করিয়া 
থাকি । বাঙ্গাল! সাহিত্যে সম্প্রতি সকলেই লেখক, সকলেই, লেখিকা 
দঙ্গ*ক্1” (১) এই মন্তব্য পাঠ কৰিলে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
স্ময় হইতে বর্ডমানকাল পর্য্যস্ত তাষার প্রকৃতি ক্রমশ: পরিবর্ডিত 
হইয়া এখন কিরূপ অবস্থায় পরিণত হইণাছে তাহা বুঝিতে পার! 
যার । বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের সময় সংস্কতের সহিত বাঙ্গালা 
তাষার অনেক সৌসাদৃগ্ঠ হিল; ক্রমে তাহা কম হইয়া আসিয়াছে 
এবং এখন প্রায় নাই বলিলেও চলে। বর্তমানকালে দীর্শবের 
বাবহার একেবারে কমিয়া গিষ।ছে, সমাসের বিশেষ আবগ্তকতা 
নাই, ছোট ছোট সহঙজ্জ ও চলিত কথায় মনের ভাব বাক্ত করিতে 
পাবিলেই উত্তম সাহিত্য হয়। এখন আবার অনেকে, বাঞ্গালা- 
ভাষা যে সংস্কত হইতে উৎপন্ন নহে পরস্ত একটী সম্পূর্ণ স্বাধীনা- 
তাষা, ইহা৷ প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়! পড়িয়াছেন। এরূপ 
হইবার কারণ মার কিছুই নহেঃ ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও শব্দশান্্রের 
অনাদর কশতঃ এরূপ হহয়াছে । প্রথমে শব্ধ ব্যাকরণ ও অলঙ্কার 
রীতিমতভাবে অধ্যয়ন করিয়া এই সকল শাস্ত্রের নিয়মান্থ্যাধী রচনা 
করিলে এই দোষের নিবাকরণ হইতে পারে। 


(১) “বান্ধব প্রকাশিত “রসিকিনী” নামক একটী প্রবন্ধ হইতে উদ্ধ ত। 
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আদিপর্। 


প্রথম অধ্যায়-__অনুক্তরমণিক! | 
নারায়ণ, সর্ববনরোত্তম নর, (১) এবং সরস্বতী দেবীকে 
প্রণাম করিয়া জয় (২) উচ্চারণ করিবেক। 


1৮৫০ জট াাপাশ্কপর 


( ১) বিষ্ণুর অবতার খবিবিশে। বিষুণ ধর্মের ওরসে দক্ষকন্তা 
ৃত্তিব্র গর্ভে নর ও নারায়ণ এই মুদ্ভিদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহার! 
উভয়েই, খষিরূপে ঘোরতর তপস্ত! করিয়াছিলেন ৷ যথা 

ধর্মন্ঠি দক্ষুহিতর্ধ্যজনিষ্ট মূর্ত্যাং নারায়ণো নর ইতি স্বতপঃ 
প্রভাবঃ ॥ ভাগবত ২। ৭1 ৭। 

তুর্য্যে ধর্শকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃধী 

ভৃত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদৃহ্শ্চরং তপঃ ॥ ভাগ ১। ৩৭ 

পুরাণাস্তরে নর নারায়ণের উৎপত্তি প্রকারান্তরে নির্দিষ্ট আছে। 

মহাদেব সরতরূপ পরিগ্রহ করিয়! দস্তাগ্রতাগপ্রহার দ্বারা বিষ্ণুর নর- 
সিংহমূর্তি ছুই খণ্ড করেন, তাহার নরভাগ দ্বারা নর ও সিংহভাগ দ্বার! 
নারায়ণ এই ছুই দিব্যরূপী খবি উৎপত্র হয়েন। যথা 

ততো দেহপরিত্যাগং কর্ত,ং সমভবদ্যুদা। 

তদ। দংঘ্্রীগ্রভাগেন নরসিংহং মহাবলম্‌। 


মহাভারত । [ প্রথম অধ্যায় 


কুলপতি (৩) শোৌনক নৈমিষারপ্যে (৪) দ্বাদশ বাধিক 





সরতো ভগবান্‌ ভর্গো দ্বিধা মধ্যে চকার হ॥ 

নরমিংহে ছিধাভূতে নরভাগেন তশ্য তু) 

নর এব সমুৎপর্ে! দিব্যরূপী মহানৃবিঃ 1 

তস্য পঞ্চান্তভাগেন নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ। 

ঘমভবৎ স মহাতেজ] মুনিরূপী জনার্দনঃ ॥ 

নরে। নারায়ণশ্চোভে হৃষ্টিহেতু মহামতী । 

যয়োঃ প্রভাবে ছুর্ধর্যঃ শাস্ত্রেবেছে তপঃস্ চ॥ কালিকাপুরাপ। 


(২) রামায়ণ মহাতারতাদি ইতিহাস ও অষ্টাদশ পুরাণ ইত্যাদি 


শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে সংসার জয় হয়, অর্থাৎ জীব জন্মমৃত্যুপরম্পরারূপ 
সংসারশৃঙ্খল। হইতে মুক্ত হয়, এই নিমিত্ত ততৎ শাস্ত্রের নাম জয়। 


যথা 


অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্ত চরিতং তথ 

কাষ্চং বেদং পঞ্চমঞ্চ যন্সহাভাঁরতং বিদুঃ & 

তখৈব শিবধর্মাশ্চ বিষুধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ | 

জয়েতি নাম তেবাঞ্চ প্রবদন্তি মনীধিণঃ ॥ 
সংসারজয়নং গ্রন্থং জয়নামানমীরয়েৎ ॥ ভবিষ্যপুরাণ । 


(৩) আশ্রমের মধ্যে সর্বপ্রধান মুনি। 
(৪) তগবান্‌ গৌরমুখ খধিকে কহিয়াছিলেন যে, আমি এই 


অরণ্যে এক নিমিষে দুজর় দানবসৈন্ত ধ্বংস করিলাম, এই নিমিত্ত 
ইহা নৈমিষ নামে প্রসিদ্ধ হইবেক | যথ। 


এবং কৃত্বা ততো৷ দেবো মুনিং গৌরমুখং তদা। 
উবাচ নিমিবেণেদং নিহতং দানবং বলম্‌। 
অরণ্যেহশ্ৰিংক্ততত্তবেতনৈমিষারণ্যসংভ্তিতম্‌ ॥ 


__অন্থক্রমণিকা ] আদিপর্বব ৷ ৩ 


যজ্ছের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । এ সময়ে এক দিবস ব্রতপরায়ণ 
মহবিগণ দৈনন্দিন কর্ম্মাবসানে একত্র সমাগত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে 
কালযাপন করিতেছেন, এমন সময়ে সৃতকুলপ্রসূৃত (৫ ) লোম- 
হর্ষণতনয় (৬) পৌরাণিক (৭) উগ্রশ্রবাঃ বিনীত ভাবে তাহাদের 


সপ 


(৫) ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের রসে উৎপন্ন প্রতিলোমজ সন্কীর্ণ 
জাতি। যথা 


ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ তত: । যাজ্বন্ধ্য ১ অধ্যায়। 

(৬) লোমহর্ষণ ব্যাসদেবের বিখ্যাত শিন্ত ছিলেন৷ মহধি গ্রসন্র 
হইয়। তাহাকে ব্বপ্রণীত সমস্ত পুরাণ সংহিতা সমর্পণ করেন। এই 
নিমিস তিনি পুরাণবক্তা । লোমহর্ষণ সর্বত্র কত নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু 
ইহা তাহার কুলানুযায়ী নাম, প্ররুত নাম নহে, যে হেতু কক্কিপুরাণে 
শুতপুভ্র বলিয়া লোমহর্ষণের বিশেষণ আছে; এবং লোমহর্ষণ নামও 
তাহার আদি নাম নহে, তাহার নিকট পৌরাণিক কথা শ্রবণ করিয়া 
শ্রোতৃবর্শের লোমহর্ষ অর্থাৎ লোমাঞ্চ হইত, এই নিমিস্ত তাহার লোম- 
হর্ষণ নাম হয়। যথা 


প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্তোহভূৎ্ড সুতো বৈ লোমহর্ষণঃ । 
পুরাণসংহিতাস্তন্মৈ দদৌ ব্যাসে। মহামুনিঃ ॥ বিষুঃ ৩ । ৬1১৬। 
তথ ক্ষেত্রে হতপুত্রো নিহতো লোমহর্ষণঃ | 
খলরামান্ত্রযুক্তাত্মা নৈমিষেইভুৎ স্ববাঞয়া।। কন্কি ২৭ অ। 
লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শোতৃণাং যঃ স্বতাষিতৈঃ | 
কর্মণা প্রথিতস্তেন লোমহর্ষণসংজ্ঞয় !। কৃর্মপুরাণ। 

(৭) উগ্রশ্রবার পিতা লোমহ্র্ষণ ব্যাসাসনে আসীন হইয়া নৈমিষা 


৪ মহাক্তারত ৷ [ প্রথম অধ্যাক়্- 


লম্মুখে উপস্থিত হইলেন । নৈমিবারণ্যবাসী তপন্থিগণ, দর্শনমান্্র 
অদ্ভুত কথা শ্রবণবাসনাপরবশ হইয়া, তীহাকে বেষ্টন করিয়া 
চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন । উগ্রশ্রবাঃ বিনয়নআ্্ ও কৃতাঞ্জলি 
হইয়া অভিবাদন পূর্ববক সেই সমস্ত মুনিদিগকে তপস্যার কুশল 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তীহারাও যখোচিত অতিথিসশুকারান্তে 
বঙ্গিতে আঙন প্রদান করিলেন। পরে সমুদয় খধিগণ স্ব স্ব 
আসনে উপবিষ্ট হইলে তিনিও নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট 
হইলেন। অনন্তর, তাহার শ্রান্তি দূর হইলে, কোন খষি কথা- 
প্রসঙ্গ করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পদ্মপলাশলোচন সুতনন্দন ! 
ভূমি এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছ, এবং এত কাল কোথায় 
কোথায় ভ্রমণ করিলে বল। 


ঠাপা পাস ৮ পপ ৯ সপ পপ পট এ পপ পপ ৬ পা 


রণ্যবাসী খধিদ্বিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইতেছেন, এমন সময়ে বলদেব 
তীর্ঘযাত্রা প্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলে খবিগণ গাত্রোথান পুর্ব্বক 
তাঁহার সংবর্ধনা ও সৎকার করিলেন, কিন্ত লোমহ্র্যণ গাত্রোখানাদি 
করিলেন না। বলদেব তদর্শনে তাহাকে গর্ব্বিত বোধ করিয়া! ক্রোধে 
অধীর হইয়া কবস্থ কুশাগ্রপ্রহার দ্বার। তাহার প্রাণদণ্ করিলেন। 
পরে খবিদিগের অন্ুরোধপরতন্ত্র হইয়া! কহিলেন, ইহার আর পুনর্জীবন 
হইবেক না ইহার পুত্র উগ্রশ্রবাঃ আপনাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাউ- 


বেন। তদবধি উগ্রশ্রবাঃ পুরাণবক্তা হইলেন । যথ 
তমাগতম্ভিপ্রেত্য মুনয়ে! দীর্ঘজীবিনঃ 
অভিনন্দ্য যথান্তায়ং প্রণম্যোখায় চার্চয়ন্‌।। ১৩।। 
অনভ্যুতথায়িনং হৃতষরুত প্রহ্বনাঞ্চলিম্‌। 
অধ্যাসীনঞ্চ তান্‌ বিপ্রান্‌ চুকোপোতীক্ষ্য মাধবঃ | ১৫ ॥ 
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এই রূপে জিজ্ঞ।সিত হইয়৷ বাগ্মী উগ্রশ্রবাঃ সেই সভাস্থ 
প্রশান্তচিত্ত মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া যথানিয়মে পরিশুদ্ধ বচনে 
এই উত্তর দিলেন, হে মহধিগণ ! প্রথমতঃ মহানুভাব রাঁজাধিরাজ 
জনমেজয়ের সর্পসত্ত্র (৮) দর্শনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় 
বৈশম্পীয়নমুখে কষ দবৈপায়নপ্রোক্ত (৯ ) মহাভারতীয় পরমপবিত্র 
বিবিধ অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিলাম । অনন্তর, তথা হইতে প্রস্থান 
করিয়া, নানা তীর্থ পরিভ্রমণ ও অশেষ আশ্রম দর্শন পুর্ববক, 
বহুত্রাহ্মণসমাকীর্ণ সমস্ত পঞ্চক তীর্থে উপস্থিত হইলাম । এ 
সমন্ত পঞ্চকে পূর্বে পাগুব ও কৌর্ব এব: উভয়পক্ষীয় নরপতি- 
গণের যুহ্ধ হইয়াছিল। তথা হইতে, মহাশয়দিগের দর্শনাকাঙজ্ষী 
হইয়া, এই পরমপবিত্র আশ্রমে উপনীত হইয়াছি। আপনারা 
আমাদিগের ব্রহ্ম ত্বরপ। হে তেজঃপুঞ্জ মহাভাগ খধিগণ ! 


৩ শপ অসি পাস কা ৮ ০ সপপপপাপাপপাদ পল পাশ পিটিসি পা শি িলি পাপী পশলা পিপিপি 


আপনারা স্নান আহক অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা পৃত ত হইয়া হুস্থ মনে, 


এতাবদুক্ত।। তগবান্‌ নিরভোইসহধাদপি। 

তাবিত্বাত্তং কুশাগ্রেণ করস্কেনাহনত প্রভুঃ ॥ ১৯ ।। 

আত্ম। বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদান্থুশাসনম্‌। 

তন্মাদস্য তবেদ্বক্তা আফ্ুরিন্ড্রিযসত্ববান্‌।॥ ২৭ || ভাগ ১০।৮। 


(৮) সর্পযজ্ঞ। সর্পকুলধ্বংসের নিমিত্ত এ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 
ইহার সবিশেষ বিবরণ কিঞ্চিৎ পরে মুলেই প্রাপ্ত হইবেক। | 

(৯) বেদব্যাসের প্রকৃত নাম কষ্তদ্ৈপায়ন, পরে বেদ বিভাগ 
করিয়। ব্যাস, বেদব্যাস, ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হন। কৃষ্কবর্ণ ছিলেন 
এই নিমিত্ত কৃষ্ণ, আর যমুনার ত্বীপে জন্মিয়াছিলেন এই নিমিত্ত ত্বৈপা- 
য়ন। এই ছুই শব্দ সমষ্টি, ব্যক্তি, উভয়থাই ব্যাসবোধক হয়। 


৬ মহাভারত । [ প্রথম অধ্যায়-_ 


আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, আজ্ঞ। করুন, ধন্মার্থসম্বদ্ধ পরমপবিত্র 
পৌরাণিকী কথা, অব! মহামুভব নরপতিগণ ও খধিগণের ইতি- 


হাস, কি বর্ণনা করিব ? 
খধিগণ কহিলেন, হে সুতনন্দন ! ভগবান্‌ ব্যাসদেব বে 


ইতিহাস কীর্তন করিয়াছেন, স্রগণ ও ব্রদ্মধিমগ্ডল বাঁহা শ্রবণ 
করিয়। প্রীত মনে বনু প্রশংসা করেন, এবং দ্বৈপায়নশিষ্য মহম্ধি 
বৈশম্পায়ন তদীয় আদেশানুসারে সর্পসত্রসময়ে রাজা জনমে- 
জয়কে যাহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন, আমরা সেই ভারতাখ্য 
পরমপবিত্র বিচিত্র ইতিহাস শ্রবণে বাসন করি । ভারত বেদ- 
চতুষটয়ের সার সমাকর্ষণ পুর্ববক সম্বলিত এবং শাস্তাম্তরের 
সহিত অবিরুদ্ধ ; ভারতে অনির্ববচনীয় অতর্কণীয় আত্মতত্বাদি 
বিষয়ের সবিশেষ মীমাংসা আছে ; ভারত পাঠ ও শ্রবণ করিলে 


পাপভয় নিবারণ হয় । 
ধধিগণের প্রার্থনা শুনিয়া উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যিনি নিখিল 


জগতের আদিভূত, যিনি অখণ্ড ব্রঙ্মাগুমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, 
যিনি ন্বীয় অনন্তশক্তি প্রভাবে স্থুল্‌, সঙ্গম, স্থাবর, জঙ্গম, নিখিল 
পদার্থ স্গি করিয়াছেন, যাজ্ঞিক পুরুষেরা যে অনাদি পুরুষের 
প্রীতি উদ্দেশে হুতাশনমুখে আহ্ছতি প্রদান করেন, শত শত 
সাম্গ ব্রা্ষণ ধাহার গুণ গান করিয়া থাকেন, এই প্রত্যক্ষ 
পরিদৃশ্টমান মায়াপ্রপঞ্চরূপ অতান্বিক বিশ্ব ধাঁহার বিরটিমৃত্ডি, 
লোকে ভোগাভিলাষে ও পরম পুরুধার্থ মুক্তি পদার্থ প্রার্থনায় 
ষাহার উপাদন। করিম্বা থাকে, দেই অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, 
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কালব্রয়ে অবিকৃত, সকল-মঙ্গল-নিদানভূতঃ মঙ্গলমু্তি, ্রিলোক- 
পাতা, যজ্ভকলদাতা, চরাচরগুরু হরির চরণারবিন্দ বন্দনা করিয়া 


সর্ববলোকপুঞ্জিত মহধি বেদব্যাসের অশেষ মত নিঃশেবে কীর্তন 
করিব । 
অনেকানেক অতীতদর্শী মহাশয়েরা নরলোকে এই বিচিত্র 


ইতিহাস কীর্তন করিয়া! গিয়াছেন, বর্তমান কালে অনেকে কীর্তন 
করিতেছেন, এবং উত্তর কালেও অনেকে কীর্তন করিবেন । 
দ্বিজাতিরা দৃটব্রত হইয়! সংক্ষেপে ও বাহুল্যে যাহা অধ্যয়ন 
করিয়া থাকেন, সেই সর্ববজ্ঞানের অদ্বতীয় আকর বেদশাস্ত 
এই পরম পবিত্র ইতিহাপরূপে আবিভূতি। এই বিচিত্র গ্রন্থ 
অশেষবিধ শাস্ত্রীয় ও লৌকিক সময়ে (১০) বনুতর মনোহর শব্দে 
ও নানা ছন্দে অলঙ্কত, এই নিমিত্ত পণ্ডিতমগুলীতে সবিশেষ 


আদরণীয় হইয়াছে । 
প্রথমে এই জগৎ ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত হইয়। একাস্ত 


অলক্ষিত ছিল। অনন্তর স্ষ্টিপ্রারস্তে সকলব্রক্ষা গুবীজভূন্চ এক 
অলৌকিক অণু প্রসৃত হইল । নিরাকার, নির্বিকার, অচিন্তনীয়, 
অনির্ববচনীয়, সর্ববত্রসম, সনাতন, জ্যোতিন্ময় ব্রহ্ম সেই অগ্ডে 
প্রবিষ্ট হইলেন । সর্ববলোকপিত।মহ (১১) দেবগুরু ব্রঙ্ষ। তাহাতে 
জন্ম গ্রহণ করিলেন । 


(১*) নীলকমতে সময় শব্দের অর্থ সঙ্কেত, অভুনিমিশ্রমতে 
আচার। 
১১) স্বায়ভুব মনু ব্রহ্মার আদেশানুসারে মনুষ্য ও অন্তান্ত জীব জন্ত 


প্রস্ৃতি সমুদ্ধায় সুষ্টি করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি সর্ব লোকের 


৯৮ মহাভারত । [ প্রথম অধ্যায়-_ 


তদনভ্তর রুদ্র, স্বায়ভুব মনু, প্রীচেতস, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত 
পুজ্র, ও একবিংশতি প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন। যাহাকে সমস্ত 
খাধিগণ যোগঘৃষ্টিতে দর্শন করেন, সেই অপ্রমেয় পুরুষ, বিশ্বদেব' 
গণ, একাদশ আদিতা, অষ্ট বন্থ,। যমজ অশ্বিনীকুমারযুগল, 
বক্ষগণঃ সাধ্যগণ, শাচগণ, গুহাগণঠ ও পিতৃগণ জন্মিলেন। 
তদনন্তর ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মধিগণ ও জর্বগুণসম্পন্ন অনেকানেক 
রাজধিগণ উত্পন্ন হইলেন। আর জল, বায়ু, পুথিবী, আকাশ, 
চন্দ্র, সূর্য্য সংবুসর, ঝতু, মাস, পক্ষ, দিন, রাত্রি, ও বিশ্বীস্তর্গত 
অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ স্ষ্ট হইল। 
এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্টীমান স্থাবরজঙ্গমাতক জগণ্ প্রলয় কালে 
পুনর্ববার স্বাধিষ্টানভূত পরক্রক্ষে লীন হইয়! যাঁয়। যেমন 
পর্যায়কাল উপস্থিত হইলে খতুগণ স্ব স্ব অসাধারণ লক্ষণ 
সকল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যুগপ্রারস্তে সমুদায় পদার্থ স্ব স্ব নাম, 
রূপ, ও স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অনাদি, অনস্ত, সর্ববভৃত- 
ংহারকারী সংসারচক্র এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে । 
্রয়স্ত্রংশৎ সহত্, ত্রয়স্ত্রংশৎ শত, ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা সংক্ষেপে 
স্ষ$ হইলেন (১২)। আর বুহস্তানু চক্ষু, আত্মা, বিভাবনু, 


শিপ শীশিসিসসসপস্পলশিপপসপ 


পিতৃস্বরূপে পরিগণিত । ব্রহ্মা সেই আদিপিতা স্বায়ভুব মন্র পিতা 
এই নিমিভভ তিনি সর্বলোকপিতামহ। 
(১২) জয়ন্ত্িশৎসহআপি কয়ন্িংশচ্ছতানি চ। 
্রয়স্ত্িংশচ্চ দেবানাং হৃষ্টি সংক্ষেপলক্ষণা ॥ 
এই মূলের বথাশ্রুত অর্থ লিখিত হইল। শতসহআদি সংখ্যা 


পরস্পর বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে । এই পরস্পরবিরুদ্ধ ত্রিবিধ সংখ্যার 








_-জন্থক্রমণিকা ] আদিপর্ব | ৯ 


সবিত1) খচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি, ও মহাঃ দিবের (১৩) 
এই একাদশ পুক্র জম্মিলেন। সববকনিষ্ট মহের পুক্র দেবভ্রাজ,, 
তৎপুজ স্ুভ্রাজ, । ন্বভ্রাজের দশজ্যোতিঃ, শত জোতি3, সহজ 
জ্যোতিঃ নীমে তিন পুত্র হইলেন। দশজ্যোতির দশ সহজ 
পুর, শতজ্যোতির লক্ষ পুক্র, ও সহন্্র জ্যোতির দশ লক্ষ পুত্র 
হইল। ইহাদ্দিগের হইতেই কুকবংশ, যছববংশ, ভরতবংশ, যযাতি- 

বংশ, ইক্ষণাকুবংশ ও অন্যান্য রাজর্ষিবংশের উদ্ভব হইল। 


মহধি বেদব্যাস ষোগবলে প্রানীদিগের অবস্থিতি স্থান (১৪) 
ত্রিবিধ রহস্য (১৫), বেদ, যোগশান্ত, (বজ্ঞানশাস্ত্র, ধন্ম, অথ, 


ট্ীকাকার নীলক এই সমন্বয় করিয়াছেন যে, অষ্টবস্থ, একাদশ রু্ত, 
হাদশ আদিত্য, ইন্দ্র, ও প্রজাপতি এই ব্রয়স্ত্রংশৎ দেবত1। ত্রয়স্ত্রিংশৎ 
শত অথব। ব্রয়স্ত্িংশৎ সহত্র সংখ্য।তাহাদিগের পরিবারাদি সহ গ্ণনাভি- 
প্রায়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই বাহুল্য সংখ্যাও সংক্ষেপন্থষ্টি অভিপ্রায়ে 
উল্লিখিত। বিস্তারিত হৃষ্টি অভিপ্রায়ে পুরাণাস্তরে ব্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি 
সংখ্যার উল্লেখ আছে। অজ্জ্রনমিশ্র প্রথমতঃ এইরূপ ব্যাধ্য। লিখিয়া 
পরিশেষে যথাশ্রত গ্রন্থার্থ সামঞ্জস্ত সংস্থাপনে ব্যগ্র হইয়া ব্রয়স্ত্রিংশৎ 
সহঅ ত্রয়ন্ত্িংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ এই তিনের সমষ্টি করিয়াছেন, 
অর্থাৎ ৩৩৩৩৩৩ দেবতাদিগের সংক্ষেপ সৃষ্টি। 

১১৩)ঞ্মজ্ঞুনমিশ্রষতে দ্রিব, শের অর্থ স্বর্গীধিষ্ঠাত্রী দেবতা অথবা 
অদিতি । 

(১৪, গ্রাম; নগর, ছুর্গ, তীর্থ, আশ্রম প্রভৃতি । 

১১৫) ধশ্মরহস্য, অর্থরহস্ত, কামরহস্ত। বহস্ত শব্দের অর্থ রত 
অর্থাৎ যাহার মর্ম বুঝিতে পার! যায় না। 





১৩ মভাভারত | 1 প্রথম অধ্যাস-- 


কাম, ও তত্তগ্প্রতিপাদক বিবিধ শান্তর লেকযাত্রাৰিধান, (১৬) 
এতশু সমুদায় অবগত ছিলেন! এই ভারত গ্রন্থে ব্যাখ্যা সহিত 
সমস্ত ইতিহাস ও অশেষবিধ বেদার্থ যথাক্রমে কথিত হইয়াছে । 
লোকে কেহ কেহ সংক্ষেপে কেহ কেহ ব! বাহুল্য জানিতে 
বাসনা করে, এই নিমিত্ত মহবি এই জ্ভ্ৰানশান্ত্রকে সংক্ষেপে ও 
বান্ছল্যে কহিয়াছেন । কোনও কোনও ব্রাহ্মণের প্রথম মন্ত্র (১৭) 
অবধি, কেহ কেহ আস্তীকপর্বব অবধি, কেহ কেহ বা উপরিচর 
রাজার উপাখ্যান অবধি, এই ভারতের আরম্ত বিবেচন! করিয়া 
অধ্যয়ন করেন । মনীষিগণ অশেষ প্রকারে এই পবিত্র সংহিতার 
ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ গ্রন্থব্যাধ্যা বিষয়ে 
পটু, কেহ কেহ ঝ| গ্রন্থার্থধারণা বিষয়ে নিপুণ । 

ভগবান্‌ সত্যবতীনন্দন, তপস্যা ও ব্রহ্মচধ্য-প্রভাবে সনাতন 
বেদশান্ত্র বিভাগ করিয়া তদীয় সারসঙ্কলন পূর্বক মনে মনে 
এই পরমান্ভুত পবিত্র ইতিহাস রচন। করিয়াছিলেন । রচনানস্তর 
মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে এই গ্রন্থ শিষ্কগণকে 
অধ্যয়ন করাইব। ভূতভাবন ভগবান্‌ হিরণ্যগণ্ঠ, পরাশরতনয়ের 
উতুকষ্টার বিষয় অবগত হইয়া, ভীহাকে ও.নরলোককে চরিতার্থ 
করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্যাসদেব 
দর্শনমাত্র গাজ্রোর্থান করিয়া কৃতার্থন্মন্য ও বিন্ময়াবিষ্ট চিত্তে 


(১৬) সংসারধাত্র। ত্র! নির্বাহের বিধিদর্শক নীতিশান্ত্র বিশেষ: 
(১৭) নারাকসণং নমস্কত্য নরধৈব নরোতমম্‌ । 
দেবীং সরন্বতীঞ্েব ততে। জয়মুদী বয়ে ॥ 


--অনুক্রমণিকা ] আদিপর্বব । ১১ 


সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন এবং স্বহস্তদত্ত আসনে উপবেশন 
করাইয়া অগ্তালবন্ধ পুর্ববক সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর 
ব্রহ্মা তাহাকে আসন পরিগ্রহের অনুমতি প্রদানকরিলে তিনি 
শ্রীতিপ্রফুল্প নয়নে তদীয় আমনসন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়! বিনয়- 
বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্‌! আঁম মনে মনে এক পরম 
পবিত্র কাব্য রচন। করিয়াছি, তাহাতে বেদ বেদাঙ্গ ও উপনিষদ 
সমুদায়ের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের অর্থ সমর্থন, ভূত ভবিষ্যৎ 
বর্তমান কাঁলত্রয়ের নির্ণয়, জরা মৃত্যু ভয় ব্যাধি ডাব অভাব 
নিরূপণ, নানাবিধ ধন্ম ও আশ্রমের লক্ষণ নির্দেশ, চাতুর্ববণ্য 
মীমাংসা, পুিবী চন্দ্র সুধ্য গ্রহ নক্ষত্র ও চতুষুগের বিবরণ, 
নারায়ণ যে যে কারণে যে যে দিব্য ও মানব যোনিতে জন্ম 
প্রহণ করিয়াছেন তাহার কীর্তন, এবং অশেষ পবিত্র তীর্থ, নানা 
দেশ, নদ, নদী, বন, পর্বত, সাগর, গ্রাম, নগর, দুর্গ, সেনা, 
ব্যুহরচনা, যুহ্ধকৌশল, বন্তৃবিশেষে কথনবৈচিত্র্া, লোকযাত্রা- 
[বধান, এই সমস্ত ও অপরাপর যাবতীয় বিষয়ের সবিশেষ 
নিরূপণ করিয়াছি, কিন্তু ভূতলে তদ্পযুক্ত লেখক দেখিতেছি না । 

ব্রন্ম/ কহিলেন, বস! এই ভূমগডুলে অনেকানেক মহা- 
প্রভাব খধষে আছেন, কিন্তু রহস্যন্গানশালিতা প্রযুক্ত তুমি 
সর্বেবাৎকৃষ্ট । জলম্মাবধি তুমি কখনও বিতথ বাক্য উচ্চারণ কর 
নাই ; এক্ষণে তুমি স্বরচিত গ্রন্থকে কাব্য বলিয়া নির্দেশ 


করিলে, অতএব তোমার এই গ্রস্থ কাব্য বলিয়া বিখ্যাত 
হইবেক। যেমন গৃহস্থাশ্রম অন্তান্ত সমস্ত আশ্রম অপেক্ষ' 


১২ মহাভারত । [ প্রথম অধ্যায়__ 


উত্কৃষউ, সেইরূপ তোমার এই কাব্য অন্যান্য যাবতীয় কবির 


কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । এক্ষণে তুমি গণেশকে স্মরণ কর, 
তিনি তোমার কাব্যের লেখক হইবেন । 
ইহা! বলিয়া ব্রহ্ম! স্বস্থানে প্রস্থান করিলে সত্যবতীতনয় 


গণপতিকে স্মরণ করিলেন । ভক্তবগুসল ভগবান গণনায়ক 
স্মৃতমাত্র ব্যাদদেবসনিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি 
যথোপযুক্ত পুজা প্রাপ্তি পূর্বক আসন পরিগ্রহ করিলে বেদব্যাস 
নিবেদন করিলেন, হে গণেশ্বর ! আমি মনে মনে ভারত নামে 
এক গ্রন্থ রচন! করিয়াছি, আমি বলয় যাই, আপনি লিখিয়া 
যান। ইহা শুনিয়। বিদ্বরাজ কহিলেন, হে তপোধন ! লিখিতে 
আরম্ত করিলে যদি আমার লেখনীকে বিশ্রাম করিতে না হয়, 
তবে আমি লেখক হইতে পারি । ব্যাসও কহিলেন, কিন্তু আপনি 
অর্থগ্রহ না করিয়া! লিখিতে পারিবেন না। গণনায়ক তথাস্ত 
বলিয়া লেখকতা অঙ্গীকার করিলেন । মহধি দৈপায়ন এই 
নিমিত্তই কৌতুক করিয়া মধ্যে মধ্যে ছুরুহ গ্রন্থগ্রস্থি রচন। 
করিয়াছেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিয়াছেন, এই গ্রন্থে এরূপ 
অষ্ট সহন্ম অষ্ট শত শ্লোক আছে যে, কেবল শুক ও আমি 
তাহার অর্থ বুঝিতে পারি; অপরের কথা দূরে থাকুক, সঞ্জয় 
বুঝিতে পারেন কি না পন্দেহ। অস্ফ,টার্ঘত৷ প্রযুক্ত দেই সকল 
ব্যাসকৃূটের অগ্ভাপি কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। গণেশ 
সর্ববজ্ঞ হইয়াও সে সকল স্থলে অর্থবোধানুরোধে মন্থর হইতেন, 
ব্যাসদেব সেই অবকাশে বন্ুতর শ্লোক রচনা করিতেন । 


_বন্থক্রণিক) ] আদিপর্বব । ১৩ 


জীবলোক অঞ্ভ্রানতিমিরে অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ অনর্থ 
ভ্রমণ করিতেছিল, এই মহাভারত জ্ঞানাপ্তনশলাক। ছারা মোহা- 
বরণ নিরাকরণ করিয়া তাহাদের নেত্রোন্মীলন করিয়াছেন । এই 
ভারতরূপ দিবাকর সংক্ষেপে ও বাহুল্যে ধন্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ 
রূপ বিষয় সকল প্রকাশ ও মানবগণের মোহান্ধকার নিরাশ 
করিয়াছেন । পুরাণরূপ পুর্ণচন্দ্রের উদয় দ্বারা বেদার্থরূপ জ্যোতস্থা 
প্রকাশিত হইয়াছে, এবং মনুস্তের বুদ্ধিরূপা কুমুদ্বতী বিকাশ 
পাইয়াছে। এই ইতিহাসরূপ মহোজ্দ্বল প্রদীপ মোহান্ধকার 
নিরাকরণ পূর্ববক সংসারদূপ মহাগুহ আলোকময় করিয়াছে। 
যেমন জলধর সকল জীবের উপজীব্য, সেইরূপ এই অক্ষয় 
ভারতবুক্ষ ভবিষ্য কবিদিগের উপজীব্য হইবেক। সংগ্রহাধ্যায় 
এই মহাদ্রমের বীজ, পৌলোম ও আস্তীকপবর্ধ মূল, সম্ভবপর্বৰ 
স্কন্ধ (১৮), সভা ও বনপর্বৰ বিটহ্ক (১৯), অরণ্যপর্বব পর্ব (২), 
বিরাট ও উদ্ভোগপর্বব সার, ভীক্ষপর্কব মহাশাখা, দ্রোণপর্বব পত্র, 
কর্ণপর্বৰ পুষ্প, শল্যপর্বব সৌরভ, স্ত্রীপর্বব ও এঁশিকপর্বৰ ছায়া, 
শান্তিপর্বব মহাঁফল, অশ্থমেধপর্বব অস্তরস, আশ্রমবাসিকপর্বৰ 


আধারস্থান, আর মৌবলপর্বৰ অত্যুচ্চ শাখান্তভাগ । এই নিরুত্ত 
ভারতত্রমের পরমপবিত্র স্থুরস ফল পুষ্প বর্ণনা করিব । 
প্ব্বব কালে ভগবান্‌ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, স্বীয় জননী সত্যবতী 


পপ পপি পপি দা পাপা পা জা 


(১৮) সূল অববি শাখানির্গম-স্থান পর্যন্ত বৃক্ষভাগ, গুড়ি । 
(১৯) পক্ষীর উপবেশনযোগ্য স্থান । 


১৪ মহাভারত | [ প্রথষ অধ্যায়__ 


ও পরমধার্মিক ধীরবুহ্ধি ভীত্মদেবের নিয়োগানুসারে বিচিত্র. 
বীর্ষ্ের ক্ষেত্রে অগ্মিত্রয়তুল্য (২১) তেজস্বী পুক্রত্রয় উত্পাদন 
করিয়াছিলেন । মহধি ধূতরাষ্ট্র, পাণ্ড, ও বিদুরকে জন্ম দিয়া 
অপন্যান্ুরোধে পুনর্ববার আশ্রমপ্রবেশ করিলেন। অনস্তর 
তাহারা বৃক্ধ হইরা পরম গতি প্রাপ্ত হইলে তিনি নরলোকে ভারত 
প্রচার করিলেন। পরে সর্পসত্রকালে স্বয়ং রাজ! জনমেজয় ও 
দহল্স সহত্ ব্রাহ্মণ ভারতশ্রবণার্থে ওৎস্থক্য ও আগ্রহাতিশয় 
প্রকাশ করাতে, স্বশিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারত কীর্তনের আদেশ 
প্রদান করিলেন। বৈশম্পায়ন সদস্যমগ্ডলমধ্যবর্তী হইয়৷ দৈনন্দিন 
কম্মাবসানে ভারত শ্রবণ করাইতে আরম্ত করিলেন । 

মহধি বেদব্যাপ ভারতে কুরুবংশের বৃত্বান্ত, গান্ধারীর ধশ্ধ- 
শীলতাঃ বিছুরের প্রজ্ঞ!, কুস্তীর ধৈর্য্য, বাস্ুদেবের মাহাত্মা, পাগুব- 
দিগের সাধুতা, ধার্তরা ্রদিগের ছূ্ববস্ততা, এই সকল বিষয় বর্ণন 
করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি ভারতসংহিতাকে চতুবিংশতিসহত্র- 
শ্লোকময়। রচন! করিয়াছিলেন। উপাখ্যানভাগ পরিত্যাগ করিলে 
ভারতের সংখ্যা এরূপ হয়। অনন্তর সংক্ষেপে সর্ববার্থসঙ্কলন 


পূর্বক সাদ্ধশত শ্লোক দ্বারা অনুক্রমণিক! রচনা করিলেন। 
ব্যাদেব ভারত রচন। করিয়! সর্বাগ্রে আপন পুভ্র শুকদেবকে, 


স্পা ০৯ 





শপ শন পা 


(২১) দক্ষিপাগি, গারৃপত্য, আহবনীয়। কোনও যজ্ভীয় ঞ্মপ্সি অথবা 
গার্পত্য অগ্নি হইতে উদ্ধত করিয়া যাহ! দক্ষিণ ভাগে স্থাপিত করা 
যায়, তাহার নাম দক্ষিণাগ্সি। গৃহস্থ ব্যক্তি চির কাল অবিচ্ছেদে ষে 
অপ্রি গৃহে রাখে, তাহার নাম গার্পত্য । গার্থপত্য হইতে উদ্ধ,ত করিয়া 
হোমার্থ যে অগ্নির সংস্কার করা যায়, তাহার নাম আঁহবনীয়। 


--অন্ুক্রমণিকা ] আদিপর্ধব । ১৫ 


তশুপরে শুশ্রাধাপরায়ণ অন্যান্য বুদ্ধিজীবী শিষ্যদিগকে, অধ্যয়ন 
করাইলেন। তন্মধ্যে দেবলোকে ত্রিংশত, পিতৃলোকে পঞ্চদশ, 
গন্ধরবর্বলোকে চতুদ্দশ, আর নরলোকে এক লক্ষ শ্লোক প্রতিষ্ঠিত 
আছে। নারদ দেবতাঁদিগকে, অসিত দেবল পিতৃগণকে, শুকদেব 
গন্ধর্বব, বক্ষ) ও রাক্ষলদিগকে শ্রবণ করান, আর ব্যাসশিহ্য 
বৈশম্পায়ন নরলোকে প্রচার করেন। তিনিই পরীক্ষিৎপুজ্ত 
রাজাধিরাজ জনমেজয়কে শ্রবণ করান। ইহারা সকলেই পৃথক্‌ 
পৃথক সংহিতা কীর্তন করিয়াছিলেন । আমি এক্ষণে নরলোক- 
প্রতিষিত শতসহজশ্লে।কময়ী সংহিতা কীর্তন আরম্ভ করিতেছি, 
আপনার! শ্রবণ করুন ৷ ছুধ্যোধন অধন্মময় মহাবুক্ষ, কর্ণ তাহার 
ক্কন্ধ, শকুনি শাখা, দুঃশাসন পুষ্প ও ফল, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার 
মূল। যুধিট্টির ধন্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন 
শাখা, মাত্রীপুত্র নকুল সহদেব পুষ্প ও ফলঃ কৃষ্ণ বেদ ও ব্রাহ্মণ- 
গণ তাহার যূল। যুধিষ্িরের চরিতকীর্তনে ধণ্মবুদ্ধিঃ ভীমসেনের 
চরিতকীর্তনে পাপপ্রণাশ, ও অর্জুনের চরিতকীরর্তনে শৌয্যবৃদ্ধি হয়, 
আর নকুল সহদেবের চরিতকীর্তনে রোগের সম্ভাবনা থাকে না । 
রাজা পাও, বুদ্ধিন্লে ও বিক্রমপ্রভাবে নানা দেশ জয় 
করিয়া, পরিশেষে মুগয়ানুরাগপরবশ হইয়া খধিগণের সহিত 


অরণ্যে কাস করিতে লাগিলেন । তিনি দৈবছুর্বিপাকবশতঃ 
সম্তোগাসক্ত ম্বগ বধ করিয়৷ ঘোরতর আপদে (২২) পতিত হইয়া- 


শাপলা পিস পলা পা সা সপাটা পালিসীপপপাপলা পপাপপালপিসশপপি পপ শশীশীশশিস্প উপ পলস্পা শিল্পি সপপাপিপা সপ 


(২২ ) অপুঞ্রত্বরূপ আপদৃ। মুগয়াকালে পাও মৃগরূপধারী খবির 
সম্ভতোগসময়ে প্রাণবধ করিয়াছিলেন । খধষে তাহাকে এই শাপ দেন 





১৬ মহাভারত | ! প্রথম অধ্যায়--- 


ছিলেন । তথাপি শান্্রবিধানান্ুসারে ধন্ম, বায়ু, ইন্দ্র, ও অশ্বিনী- 
কুমারযুগলের সমাগম দ্বারা পাগুবদিগের জন্মলাভ ও সদাচারাভ্যা- 
সাদি বাবতীর ব্যাপার সম্পন্ন হইল। কুন্তী ও মা্রী পরম পবিভ্র 
অরণ্যে খাষিদিগের আশ্রমে তাহাদিগের লালন পালন করিতে 


লাগিলেন । 
কিছু কাল পরে, খবিগণ সেই ব্রহ্ষচারিবেশে, অশেষশাস্ত্রজ্ঞ, 


সর্ববগুণসম্পনন রাজকুমারদিগকে রাজধানীতে ধুঁতরাস্রীদির নিকট 
আনয়ন করিলেন, এবং ইহার! পাতুর পুক্র, তোমাদিগের পু, 
ভ্রাতা, শিষ্য, ও সুহৃদ্‌ঃ এই বলিয়া! পরিচয় দিয়! প্রস্থান করিলেন। 
ইহা শুনিয়া সমুদ্বায় কৌরব ও স্ৃশীল ধশ্মপরায়ণ পুরবাসিগণ 
কোলাহল করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কহিল, ইহার! তাহার 
পূজ নহে, কেহ কেহ বলিল, তাহারাই বটে ; কেহ কেহ কহিল, 
বনু কাল হইল পাও্র মৃত্যু হইয়াছে, তাহার কি রূপে সম্ভতি 
হইতে পারে। অনন্তর সর্বত্র এই বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল, 
অদ্য আমর! ভাগ্যক্রমে পাণুর সন্ভতি দেখিলাম ; হে পাণশুবগণ ! 
তোমরা ফুশলে আসিয়াছ  অনস্তর কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, 
মহাশব্দে আকাশবাণী হইল, এবং পুষ্পৰৃষ্টি, সৌরভসঞ্চার, ও 
শঙ্খছুন্দুভিধবনি হইতে লাগিল । পাণুপুত্রের! নগর প্রবেশ করিলে 
এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল। উক্ত সমস্ত ব্যাপার দর্শনে হধ 
প্রাপ্ত হইয়া পৌরগণ আহলাদে কোলাহল করিতে লাগিল। 


যে, তোমারও সম্ভোগকালে মৃত্যু হইবেক, তাহাতেই পাগ্র পুরো 
পাদনে ব্যাঘাত জন্মে। 
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পাগুবেরা নিখিল বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 
পরমাদরে ও অকুতোভয়ে বাস করিতে লাগিলেন । সমুদায় লোক 
যুধিষটিরের সদাচারঃ ভীমের ধৈর্য্য, অভ্ভুনের বিক্রম, এবং নকুল 
সহদেবের গুরুভক্তি, ক্ষমা ও বিনয় দর্শনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। অনন্তর অভ্ভুন সমাগত রাজগণ-সমক্ষে দুরূহ কর্ম 
সম্পন্ন করিয়। স্বয়ংবরা কন্যা আনয়ন করিলেন । তদবধি তিনি 
ভূমগ্ডলে সকল শাস্ত্রবেত্তার পুজ্য হইলেন, এবং সমরকালে প্রদীপ্ত 
দিবাকরের ন্যায় ছুনিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। তিনি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ও জমবেত সমুদায় নৃপতিদ্িগকে পরাজিত করিয়া রাজা 
যুধিষ্টিরের রাজসুয় মহাযজ্ঞ আহরণ করেন? যুধিষ্ঠির, 
বাস্থদেবের পরামর্শে এবং ভীম ও অভ্জুনের বাহু বলে, বলগর্বিবিত 
জরাসন্ধ ও শিশুপালের বধ সাধন করিয়া, অননদান দক্ষিণা প্রদানাদি 
সর্ববানসম্পন্ন রাজসুয় মহাযচ্জ নির্বিবদ্ে সমাপন করিলেন । 
নানা প্রদেশ হইতে পাগুবদিগের নিকট মণি, কাঞ্চন, রতু, গো, 
হস্তা, অশ্ব, বিচিত্র বস্ত্র শিবির, কম্বল, অজিন, জবনিকা রাঙ্কব 
আস্তরণ (২৩), এই সমস্ত উপঢৌকন উপস্থিত হইতে লাগিল। 
পাগুবদিগের তাদৃশ এশ্রর্য্য দর্শনে ছূর্য্যোধনের অন্তঃকরণে অত্যন্ত 
ঈর্ষা ও ত্বেষ উপস্থিত হইল । তিনি ময়দানবনিশ্মিত পরমাশ্যধ্য 
সভা দর্শন করিয়া অত্যন্ত পরিতাপ পাইলেন। সেই সভার 
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(২৩) রঙ্ছরোম-নির্শিত। রক্ধু মুগবিশেষ। 
২ 
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তিনি ভ্রমবশে (২৪) স্মলিতগতি হওয়াতে, ভীম কৃষ্টের সমক্ষে 
তাহাকে গ্রাম্য লোকের ম্যায় উপহাস করিয়াছিলেন । ছুর্য্যোধন 
অশেষবিধ ভোগন্থখ ও নানারত্ব-সম্পন্ন হইয়াও মনের অসুখে দ্রিনে 
দিনে বিবর্ণ ও কৃশ হইতে লাগিলেন । পুভ্রবুসল ধ্বতরাষ্্ পুজ্রের 
মনঃপীড়ার বিষয় অবগত হইয়৷ দ্যুতক্রীড়ার অনুজ্ঞা দিলেন । 
তশুবণে কৃষ্ণ অত্যন্ত রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইলেন, বিবাদভগ্জনের 
চেষ্টা না পাইয়া বরং তদ্বিষয়ে অনুমোদন প্রদর্শন করিলেন, 
দ্যুত প্রভৃতি অশেষবিধ কুনীতিও সহা করিলেন। কারণ বিছুর, 
ভীম্, দ্রোগ, ও কৃপাচার্যের অনভিমতে আরব্ধ সেই তুমুল যুদ্ধে 
ক্ষত্রিয় কুলধবংস হওয়া তাহার অভিপ্রেত ছিল। 

ধুতরাষ্ট্র পাগুবদিগের জয়রূপ অশ্রিয় সংবাদ শ্রবণ এবং 
দুর্য্যোধন, কর্ণ, ও শকুনির প্রতিজ্ঞা (২৫ ) স্মরণ করিয়।৷ বনু ক্ষণ 
চিন্তা! পূর্ববক সঞ্তীয়কে কহিলেন, সঞ্জয়! আমি ভোমায় সমুদ্রায় 
কহিতেছি, শ্রবণ কর; কিন্তু গুনিয়া আমারে অপ্রাজ্ঞ বিবেচন। 
করিও না। তুমি শান্ত্রজ্ঞ, মেধাবী, বুদ্ধিমান, ও পরম প্রাজ্ঞ । 
আমি বিবাদেও সম্মত ছিলাম না, এবং কুলক্ষয়দর্শনেও প্রীত 
হই নাই। আমার স্বপুক্্র ও পাগুপুজ্রে বিশেষ ছিল না। পু্রেরা 
সদ! ক্রোধপরায়ণ, আমারে বৃদ্ধ বলিয়! অবজ্ঞা করিত ঃ আমি, 


শশী শী শ পশলা ডি 
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(২৪) জলে স্থলভ্রম, স্থলে জঙভ্রম, অস্থারে ঘবারভ্রম, দ্বারে অদ্ধারন্রম 
ইত্যাদি । 

(২৫) ছয়ই হউক অথবা মৃত্যুই হউক, পাগুবদ্দিগকে বাজ্যার্- 
টিন করিব না। 





পা বা আসল 
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অন্ধ, লঘুচিত্ততা প্রযুক্ত পুভ্রন্সেহে সকলই সহ্য করিতাম ; অচে- 
তন ছুর্য্যোধন মোহাভিভূত হইলে আমিও মোহাভিভূত হইতাম । 
সে রাজসুষ যজ্জে মহানুভব যুধিষ্টিরের সমৃদ্ধি দেখিয়া, এবং 
সভাগ্রবেশকালে সেই রূপে উপহনদ্সিত হইয়া, অবমানিত বোধে 
ক্রোধে অন্ধ হইল ; এবং ক্ষত্রি়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, যুদ্ধে 
পাগুডবদিগকে জয় করিতে অশক্ত ও রাজলন্মনী আত্মসাত করিবার 
বিষয়ে হতোৎ্সাহ হইয়া, গান্ধাররাজের সহিত পরামর্শ করিয়া 
কপট দ্যুতক্রীড়ার মন্ত্রণা৷ করিল। এই সকল বিষয়ে আমি আছ্ো- 
পান্ত যাহা অবগত আছি, কহিতেছি শুন। তুমি আমার বুষ্ধিযুক্ত 
বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া আমারে প্রজ্ঞাবান্‌ বলিয়া জানিতে 
পারিবে । 

যখন শুনিলাম, অভ্ভবন বিচিত্র শরাসন সমাকর্ষণ পুর্ববক 
লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিয়া, সমবেত রাজগণ সমক্ষে 
প্রৌপদীরে হরণ করিয়া আনিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের 
আশ। করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন দ্বারকাতে স্ুভদ্ৰোরে 
বল পুর্ববক হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছে, অথচ বুঞ্িকুলাবতংদ 
কৃষ্ণ বলরাম মিত্রভাবে ইন্দ্রপ্রন্ছে আগমন করিয়াছেন, তখন 
আর আমি জয়ের আশ! করি নাই। যখন শুনিলাম, দেব- 
রাজ ভূরি পরিমাণে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্ডুন 
দিব্য শরজাল দ্বারা সেই বারিবর্ষণ নিবারণ করিয়া খাগুবদাহে 
অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে তখন আর আমি জয়ের আশা 
করি নাই। যখন শুনিলাম, পঞ্চপাশুব কুস্তীসহিত জতুখুহ 
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হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিছুর তাহাদের 
ইফটসাধনে যত্ববান্‌ হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা 
করি নাই। যখন শুনিলাম, অভ্ভুন রজক্ষেত্রে লক্ষ্য ভেদ 
করিয়া দ্রৌপদী লাভ করিয়াছে, এবং মহাপরাক্রান্ত পাঞ্চাল 
পাগুব উভয় কুল একত্র হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের 
আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন বাহুবলে অতি 
তেজস্বী ম্গধেশ্থর জরাসন্ধের প্রাণবধ করিয়াছে, তখন আর 
আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাগুতনয়েরা 
দিগ্বিজয়ে বিনিগ্গত হইয়া পরাক্রম প্রভাবে সমস্ত ভূপতিদিগকে 
বশীভূত করিয়া রাজসুয় মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছে, তখন আর 
আমি জয়ের আশ! করি নাই। বখন শুনিলাম, অশ্রুমুখী, 
অতিদুঃখিতা, একবন্ত্রা, রজন্বলা, নাথা ভ্রৌপদীকে অনাথার 
ন্যায় সভায় লইয়া গিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা 
করি নাই। যখন শুনিলাম, ধূর্ত ' মন্দবুদ্ধি ছুঃশাসন সভামধ্যে 
দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিয়াছে, অথচ বিনাশি প্রাপ্ত হয় নাই, 
তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, 
শকুনি পাঁশক্রীড়াতে যুধিষ্টিরকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য 
ভূরণ করিয়াছে, অথচ তাহার অপ্রমেয় প্রভাবশালী সহোদরেরা 
অনুগত আছে, তখন আর আমি জয়ের আশ! করি নাই। 
যখন জ্যে্টভক্তিপরতন্ত্রতা-প্রযুক্ত অশেষ-ক্রেশপহিষু ধন্মশীল 
পাগুবদিগের বনপ্রস্থানকালে নানা চেষ্টা শ্রাবণ করিলাম, তখন 
আঁ”আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহত্র 
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সহস্র ভিক্ষাজীবী মহান্ুভাব স্নাতক ব্রাহ্মণ (৬) বনবাসী 
যুধিষ্িরের অনুগত হইয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা! 
করি নাই। যখন শুনিলাম, অজ্জ্বন দেবাদিদেব কিরাতরূপী 
মহাদেবকে যুদ্ধে প্রসন্ন করিয় পাশুপত মহান লাভ করিয়াছে, 
তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই । যখন শুনিলাম, 
সত্যসন্ধ ধনঞ্জয় স্বর্গে গিয়া দেবরাজের নিকট যথাবিধানে 
অন্ত্রশিক্ষা করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশ করি নাই 
যখন শুনিলাম, অজ্জুন বরদানগর্বিবতি দেবতাদদিগের অজের 
পুলোনপুজ কালকেয়দিগকে (২৭) পরাজিত করিয়াছে, তখন 
আর আমি জয়ের আশা করি নাই । যখন শুনিলাম, শত্রঘাতী 
অভ্ভুন অস্থরবধার্থে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া কৃতকার্য হইয়া 
প্রত্যাগমন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি 
নাই । যখন শুনিলাম, ভীম ও অন্যান্য পাগুবেরা সেই মানুষের 
অগম্য দেশে কুবেরের সহিত সমাগত হইয়াছে, তখন আর 
আমি জয়ের আশ! করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণমতানুষায়ী 
ঘোষধাত্রাপ্রশ্থিত মণ্পুজ্রদিগকে গন্ধর্ধেবরা বহ্ধ করিয়াছিল, 
অভ্ভুন তাহাদ্দিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছে, তখন আর আমি 
জয়ের ত্মাশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধন্ম বক্ষরূপ পরিগ্রহ 
পুর্ববক যুধিষ্টিরের নিকটে আসিয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন, 
তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। বখন শুনিলাম, 


(২০) ব্রঙ্গচরয্য সমাধান পু ূ্ব্বক ক গৃহস্থাশ্রমে « প্রবিষ্ট । 
(২৭) অতিদুর্দাস্ত মহাপরাক্রাস্ত ষষ্টি সহত্র অসুর । 
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আমার পুজ্রেরা, বিরাটরাঁজ্যে ভ্রৌপদীসহিত অজ্ঞাতবাসকালে, 
পাগুবদিগের অনুসন্ধান করিতে পারে নাই, তখন আর আমি 
জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, উত্তর গোগ্রহে 
অর্জুন একাকী অস্মতপক্ষীয় অতি প্রধান বীরদিগকে পরাজিত 
করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন 
শুনিলাম, বিরাট রাজা আপন কন্যা উত্তরাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা 
করিয়া অজ্জুনকে জন্প্রদান করিয়াছেন, এবং অর্ভুন তাহাকে 
আপন পুজ্রের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি 
জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যুধিষ্ঠির নির্ভভিত, 
নিধন, নির্বাসিত, ও স্বজন-বিযোজিত হইয়াও সাঁত অক্ষৌহিণী 
সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি 
নাই। বখন শুনিলাম, বিনি এই পৃথিবীকে এক পদক্ষেপে 
অধিকৃত করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্‌ বানুদেব পাগুবদিগের পক্ষ 
হইয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন 
নারদমুখে শুনিলাম, কৃষ্ণ ও অর্জন নরনারায়ণাঁবতার, তিনি 
ব্রহ্মলোকে তাহাদের দর্শন করেন, তখন আর আমি জয়ের 
আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ লোকহিতার্থে কুরুদিগের 
বিরোধ ভগ্ন করিতে আয়! অকৃতকাধ্য হইয়া প্রতিগমন করিয়াছেন, 
তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, 
কর্ণ ও দুর্যোধন কৃষ্ণের নিগ্রহ-চেষ্ট। করিয়াছিল, কিন্তু তিনি 


বিশ্বরূপ প্রদর্শন পুর্ববক তাহাদিগকে হতদৃষ্টি করিয়াছেন, তখন 
অর্রি আমি জয়ের আশ! করি নাই । যখন শুনিলাম, কৃষ্ণের 
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প্রন্থানকালে কুন্তী নিতান্ত কাতর! হইয়! একাকিনী রথের অগ্রে 
দণ্ডায়মানা হইলে, তিনি তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, 
তখন আর আমি জয়ের আশ! করি নাই। যখন শুনিলাম, 
বাস্থদেৰ ও ভীক্ম উভয়ে পাগুবদিগের মন্ত্রী হইয়াছেন, এবং 
দ্রোণাচাধ্য তাহাদের মঙ্গল আকাঙক্ষা করিতেছেন, তখন আর 
আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, তুমি যুহ্ধ 
করিলে আমি যুদ্ধ করিব না, কর্ণ ভীক্মকে এই কথ কহিয়। 
সেনা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা! 
করি নাই। যখন শুনিলাম, বান্থদেব» অর্জুন, ও অপ্রমেয় 
গাণ্ডীব ধন্ু১ এই তিন মহাবীধ্য একত্র হইয়াছে, তখন আর 
আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অভ্ভুন রথোপরি 
মোহাতিভূত ও বিষগ্ন হইলে, কৃষ্ণ তাহাকে স্বশরীরে চতুর্দশ 
ভুবন দর্শন করাইয়ীছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি 
নাই । যখন শুনিলাম, শক্রমর্দন ভীক্ম, সংগ্রামে প্রতিদিন 
অযুতঘাতী হইয়াঁও, পাগুবপক্ষীয় প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট 
করিতে পারেন নাই, তখন আর আমি জয়ের আশা করি 
নাই। যখন শুনিলাম) ধন্মপরায়ণ তীক্ষম পাগুবদিগের নিকট 
আপন  বধোপায় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহারাও হট চিন্তে 
সে উপায় সাধন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশ! 
করি নাই। যখন শুনিলাম, অঞ্জন শিখণ্তীকে সম্মুখে স্থাপিত 


করিয়া অতি হুদ্ধর্ষ মহাপরাক্রান্ত ভীম্মকে হতবীধ্য করিয়াছে, 
তখন আর আমি জয়ের আশ করি নাই । যখন শুনিলাম্ঠ-ীত্ম 
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কেবল মহুপঙ্ীয়দিগকেই অল্লাবশিষ্ট করিয়া শরজালে ক্ষত- 
কলেবর হইয়া শরশয্যা় শয়ন করিয়াছেন, তখন আর আমি 
জয়ের আশা করি নাই। যখন গুনিলাম, ভীদ্ম শরশষ্যাশয়ান 
হইয়া পানীয় আহরণার্থে আদেশ করিলে, অর্জুন ভূভেদ করিয়া 
তাহাকে তৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশ] করি 
নাই। যখন শুনিলাম, বায়ু, ইন্দ্র, ও সূর্য্য পাগুবদিগের অনুকূল 
হইয়াছেন, এবং হিং জন্তুগণ নিরস্তর আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন 
করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন 
শুনিলাম, অদ্ভুত যোদ্ধা দ্রোণাচাধ্য সমরে নানাবিধ অন্ত্রকৌশল 
প্রদর্শন করিয়াও পাগুবপক্ষীয় প্রধানদিগকে নষ্ট করিতে পারি- 
তেছেন না, তখন আর আমি জয়ের অশা করি নাই। যখন 
শুনিলাম, আমরা অর্জনবধার্থে যে মহারথ (২৮) সংসগ্তকগণ 
নিষুস্ত করিয়াছিলাম, অর্জুন তাহাদিগের বিনাশ করিয়াছে 
তখন আর আমি জয়ের আশ! করি নাই। যখন শুনিলাম, 
মহাবীর অভিমন্যু দ্রোণাচার্যারক্ষিত অন্যের অভেগ্য ব্যুহ ভেদ 
করিয়া তন্মধ্যে একাকী প্রবেশ করিয়াছে তখন আর আমি জয়ের 
আশ! করি নাই। যখন শুনিলাম, অস্মৎপক্ষীয় মহা রথের। 
অঙ্ভুনৰ্ধে অসমর্থ হইয়া সকলে মিলিয়া শিশুগ্রার অভিমন্যুকে 
বধ করিয়৷ হষ্টচিত্ত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা! করি 
নাই । যখন শুনিলাম, অ+ অন্মৎপক্ষীয়েরা অভিমন্য্যুকে বধ করিয়। 
(২৮) যে ব্যক্তি অন্তরবিদ্যায় নিপুণ নিপুণ ও একাকী দশ সহ্জ্র সহজ ধনুর্ধারী 
সৈড়েস্দহিত বুদ্ধ করিতে সমর্থ, তাহাকে মহারথ বলে। 
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হরে মহাীকোলাহল করিতেছে, কিন্তু অজ্ভুন ক্রুদ্ধ হইয়া জয়দ্রথবধ 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই । 
যখন শুনিলাম, অভ্ভুন জয়দ্রথবধার্থে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, 
শক্রমণ্ডলীমধ্যে সেই প্রতিজ্ঞ। পরিপুর্ণ করিয়াছে, তখন আর আমি 
জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অজ্ভুনের অশ্ব সকল 
একান্ত ক্লান্ত হইলে, বাস্থদেব বন্ধন মোচন ও জলোপসেবন পুর্ববৰক 
তাহাদিগকে যুহ্ৃক্ষেত্রে আনিয়৷ পুনর্ববার যোজিত করিয়াছেন, 
তখন আর আমি জয়ের আশ করি নাই। যখন শুনিলাম, বাহন- 
গণ অক্ষম হইলে, ছভ্ভুন রথোপরি অবস্থিত হইয়া! সমুদায় 
যোদ্ধাদিগকে পরাভূত করিয়াছে তখন আর আমি জয়ের আশ 
করি নাই। যখন শুনিলাম, সাত্যকি অতি ছুদ্ধর্য যুহ্ছাসক্ত 
প্রোণসৈন্য পরাভূত করিয়া কৃ ও অর্জুনের নিকট উপস্মিত 
হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশ। করি নাই । যখন শুনিলাম, 
কর্ণ কোদণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া অশেষ ক্রেশ প্রদান 
পুর্ববক ভীমকে ধরিয়া আনিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়াছিল, কিন্তু 
সে কর্ণহস্তে পতিত হইয়1ও মৃত্যুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন 
আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভ্রোণ, 
কৃতবন্মা, কূপ, কর্ণ, অশ্বথামা ও শল্য প্রতিবিধানে অসমর্থ হইয়া 
জয়দ্রথবধ সা করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। 
যখন শুনিলাম, কণ অর্জজনবধার্থ স্থাপিত দিব্য শক্তি ঘটোতকচের 


উপর নিক্ষেপ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। 
যখন শুনিলাম, দ্রোণ মরণার্থে কৃত-নিশ্চয় ও নিশ্চেউ-হইয়া 
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রথোপরি অবস্থিত হইলে, ধুষ্টত্যুন্ন ধন্মমমার্গ অতিক্রম করিয়। তীহার 
মস্তক ছেদন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি মাই। 
যখন শুনিলাম, নকুল উভয়পক্ষীয় সৈম্ত সমক্ষে সমকক্ষ হইয়া 
অশ্বখামার সহিত যুহ্ধ করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশা 
করি নাই। যখন শুনিলাম, দফ্রোণবধানস্তর অশ্বাম! নারায়ণাস্ত্ 
প্রয়োগ করিয়াঁও পাগুবদিগের প্রাণবধ করিতে পারেন নাই, তখন 
আর আমি জয়ের আশা করি নাই । যখন শুনিলাম, ভীমসেন 
যুহ্ছে ছুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছে, ছুর্যে ধন প্রভৃতি কেহ 
তাহার নিবারণ করিতে পারে নাই, তখন আর আমি জয়ের আশ! 
করি নাই। যখন শুনিলাম অভ্ভন অতি ছুদ্র্ষ পরাক্রান্ত কর্ণের 
প্রাণসংহার করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা! করি নাই। 
যখন শুনিলাম, যুধিষ্ঠির পরাক্রান্ত অশ্র্ামা, দুঃশাসন ও কৃত- 
বন্মীকে পরাজিত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা! করি 
নাই । যখন শুনিলাম, যে শল্য সংগ্র।মে কৃষ্ণকে পরাজিত করিব 
বলিয়া স্পদ্ধা করিত, যুধিষ্ঠির সেই পরাক্রান্ত পুরুষের প্রাণনংহার 
করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশ। করি নাই! যখন 
শুনিলাম, সহদেব বিবাদ ও দ্ুত ক্রীড়ার মুল মায়াবী পাপিষ্ট শকুনির 
প্রাণবধ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। 
যখন শুনিলাম,দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও নিঃসহছায় হইয়। জলম্তস্ত করিয়া 
একাকী হ্রদপ্রবেশ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি 
নাই । যখন শুনিলাম, পাগুবের! বাসুদেব সমভিব্যাহারে লেই 
হুছ্রের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া অসহন হুর্য্যোধনের তিরস্কার করি- 
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তেছে, তখন আর আমি জয়ের অ*শা করি নাই । যখন 
শুনিলাম, ছুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে অশেষ কৌশল প্রদর্শন পূর্ববক 
পরিভ্রমণ করিতেছিল, ভীম কৃষ্ণের পরামর্শে কপট প্রহার ছার৷ 
তাহার উরুভঙ্গ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আঁশ। করি 
নাই। যখন শুনিলাম, অশ্ব্থাম। প্রভৃতি সকলে পরামর্শ করিয়া 
দ্রৌপদীর নিক্টরিত পুক্রপঞ্চকের বধরূপ অতি ঘ্বৃণিত কলঙ্ককর 
কণ্ধম করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই । যখন 
শুনিলাম, ভীম প্রতিফল প্রদানার্থে অশ্বখামার পশ্চৎ ধাবমান 
হইলে, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া মহান্ত্র প্রয়োগ পূর্ববক স্ভগ্রার গর্ভ 
বিনাশ করিয়াছেন» তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। 
যখন শুনিলাম, অজ্ঞুন স্বস্তি বলিয়া স্বীয় অস্ত্র দ্বার! ব্রহ্মশিরঃ 
(২৯) অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে, এবং অশ্ব্থামা মণিরত্ব প্রদান 
করিয়াছেন (৩০), তখন আর আমি জয়ের আশ। করি নাই। 
যখন শুনিলাম, অশ্বখমা মহান্ত্রের দ্বার! উত্তরার গর্ভ নাশ করিলে 
হ্বৈপায়ন ও বাস্থদেব অশ্বামাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, 
তখন আর আমি জয়ের আশ! করি নাই। গান্ধারীর পুত্র, পৌন্র, 
বন্ধু, পিতৃ, ভ্রাতৃ প্রভৃতি সমুদায় নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে ; তাহার 
অতি শেচ্চনীয় অবস্থা উপস্থিত। পাগুবেরা অতি ছুক্ষর কাধ্য 
করিয়াছে ও পুনর্ববার অকণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। কি কষ্ট! 


(২১) ব্রহ্মতেজোমক়্ মহাপ্রভাব অন্ত্রবিশেষ। অশ্বখাম! অর্ঞুনবধাথে 
এ অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করেন। ূ 
(৬*) ভীমকে অক্রোধ ও প্রসত্ন করিবার নিমিত্ত । ১-১৭৯ 
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শুনিলাম, আমাদের তিন জন ও পাগুবদিগের সান জন, সমুদায়ে 
দশজন মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই ভয়ঙ্কর সমরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী 
নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে । সগ্য়! আমি চারি দিক্‌ অন্ধকারময় 


দেখিতেছি, মোহে অভিভূত হইতেছি, আমার চেতনা লোপ 
হইতেছেঃ মন বিহ্বল হইতেছে । 


উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ধুতরাষ্ট্র এইরূপ কহিয়৷ বহুতর বিলাপ 
ও পরিতাপ করিয়া নিতান্ত হুঃখিত ও মুচ্ছিত হইলেন । পরে 
আশ্বাসিত ও চেতন! প্রাপ্ত হইয়। সগ্তঁয়কে কহিলেন সগ্য়! যখন 
আমার ভাগ্যে এরূপ ঘটিল, অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, 
আর আমি জীবন ধারণের কিছুমাত্র ফল দেখিতেছি না। রাজা 
ধুতরাষ্ট্র এইরূপ কহিয়া বিলাপ, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও পুনঃ 
পুনঃ মোহাবেশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন ধীমান্‌ সগ্য় 
প্রবোধদানার্৫থে কহিলেন, মহারাজ! ছেপায়ন ও নারদ-মুখে শ্রাবণ 
করিয়াছ, শৈব্য, স্থপ্রয়, স্থুহোত্র, রম্তিদেব, কাক্ষীবান্, ওশিজ, 
বাহলীক, দমন, শর্য্যাতি, অজিত, নল, বিশ্বামিত্র, অন্বরীষ, মরুত্ত, 
মনু, ইক্ষাকু, গয়, ভরত, দাশরথি রাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, কৃত- 
বীর্য, জনমেজয়, শুভকণ্্মা বন্ুযঙ্ঞানুষ্টাতা যযাতি, এই সকল 
মহোতসাহ মহাবল দিব্যাস্ত্রবেত্তা শক্রতুল্যতেজস্বী রাজার! সর্বব- 
গুণসম্পন্দন প্রধান প্রধান রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এবং ধর্্মতঃ পুথিবী জয়, নানা যজ্ঞানুক্টান, ও যশোলাভ করিয়া 
পরিশেষে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন । পুর্ববকালে চৈছারাজ 
পস্তবাকে সন্তপ্ত হইলে, দেবধি নারদ তাহাকে এই চতুধিংশতি 
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রাজার উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এতন্তিন্ন পুরু, কুরু, 
যদ, বিশ্বগ্শ্থ, অপুহ, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, রঘু$ বিজয়, বীতিহোত্র, 
অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্‌গুরু, উশীনর, শতরথ, কক্ক, দুলিদুহ, ভ্রম, 
পর, বেণ, সগর, সন্কতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পু, শু, 
দেবাবুধ, দেবাহবয়, ম্তৃপ্রতিম, স্ুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, সুক্রতুঃ নল, 
সত্যব্রত, শাস্তভয়, স্ুমিত্র, সুবল, জানুজঙব, অনরণ্য, অর, 
বলবন্ধু, নিরামর্দ, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদবল, ধৃষটকেতু, বৃহত্কেতু, দীপ্ত- 
কেতু, অবিক্ষিৎ, চপল, ধূর্ত কৃতবন্ধু দৃঢ়েবুধি, মহাঁপুরাণসম্তাব্, 
প্রত্যঙ্গ, পরহা, অআর্মত, এই সমস্ত ও অন্যান্য শত শত সহস্র 
সহস্স ও পল্মসংখ্য নরপতিগণ প্রসিদ্ধ আছেন; ইহারা মহাবল 
পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিশালী ছিলেন, এবং অশেষ এঁশ্বধ্য ভোগ করিয়া 
পরিশেষে তোমার পুক্রগণের ন্যায় নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন 7. 
বিষ্ভাবান সগ্ুকবিগণ পুরাণে তীহাদিগের অলৌকিক কন্্ম, 
বিক্রম, দান, মাহাত্মা, আস্তিক্য, সত্য, শৌচ, দয়া, আর্জব, কীর্তন 
করিয়া গিয়াছেন। তীহারা সর্ধবপ্রকারসমৃদ্ধিসম্পন্ন ও নানাগুণে 
অলঙ্কত হইয়াও নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন ; তোমার পুত্রের দুরাত্মা, 
ক্রোধান্ধ, লুব্ধ, অতি দুবৃত্ত ছিলঃ ভাহাদিগের নিমিত্ত তোম!র 
শোকাকুল হওয়া উচিত নহে। তুমি শাস্ত্র, মেধাবী, বুদ্ধিমান, 
ও পরম আ্াজ্ঞ। ধাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি শান্তানুগামিনী হয় তীহারা 


মোহাভিভূত হয়েন না। দৈব নিগ্রহ ও দৈব অনুগ্রহ তোমার 
অবিদ্িত নহে । অতএব, পুক্রগণের নিমিত্ত তোমার এতাবতী 
মমতা উচিত হয় না। যাহা ভবিতব্য ছিল ঘটিয়াছে, তাহার 


৩৩ মহাভারত । [ প্রথম অধ্যায়-- 


অনুশোচনা করা! অবিধেয়। কোন্‌ ব্যক্তি প্রজ্ঞাবলে দৈবকা্ধ্য 
অন্য করিতে পারে $ বিধাতার নিয়ম অতিক্রম করা কাহার 
সাধা ? ভাব, অভাব, সুখ, অন্থখ, সমুদায় কালমূলক। কাল 
সর্বৰ জীবের সৃষ্টি করেন, কাল সর্বব জীবের সংহার করেন, কাল 
সর্বব জীবের দাহ করেন, কাল সর্বব জীবের শাস্তি করেন। ইহ 
লোকে যে সকল শুভাশুভ ঘটনা হয়, সে সমুদ্ায় কালকৃত । 
কাল সর্ববজীবসংহারকারী, কালই পুনর্ববার সর্বব জীব স্থ্টি 
করেন। সর্বব জগত ম্প্ত হইলেও কাল জাগরিত থাকেন । অতএব 
কাল ছুরতিক্রম। কাল অপ্রতিহত প্রভাবে সমভাবে 
সর্ববভৃত শীসন করেন। অতীত, অনাগত, সাম্প্রতিক, সমুদায় 
পদার্থ কালকৃত বোধ করিয়া তোমার ধৈ্ধ্যাবলম্বন কর! উচিত। 
সপ্তয় পুজশোকার্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া স্ুস্থচিত্ত 
করিলেন। পরমকারুণিক ভগবান্‌ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন লোকহিতার্থে 
এই বিষয়ে পবিত্র উপনিষ কীর্তন করিয়াছেন, এবং 


বিদ্বান সৎকবিগণ পুরাণে সেই উপনিষৎ্ কীর্তন করিয়া 
খাকেন। 


ভারত অধ্যয়নে পুণ্য জন্মে। অধিক কি কহিব, শ্রহ্ধা পুর্ববক 
শ্রেকের এক চরণ মাত্র পাঠ করিলেও সকল পাঁপ নষ্ট হয়। এই 
গ্রন্থে দেব,দেবধি, ব্রহ্মধি, বক্ষ, উরগ প্রভৃতির ও সনাভন ভগবান্‌ 
বাস্থুদেবের কীর্তন আছে। তিনি সত্য, পবিত্র, মঙ্গলপ্রদ, 
পরিচ্ছেদাতীত কালত্রয়ে অবিকৃত, জ্যোতিন্্য়, ও সনাতন ; 
পণ্ডিতের! তীহার অলৌকিক কম্পন সকল কীর্তন করিয়া থাকেন, 


__অনুক্রমণিকা ] আদিপর্বব। ৩১ 


তিনি এই কার্ধ্য কারণ রূপ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তিনি ব্রহ্মাদি দেবতার 
ও যঙ্ভাদি কার্ের স্থষ্টি করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু ও পুনর্জন্মের 
কারণ, তিনি পাঞ্চভৌতিক দেহের অধিষ্টাতা জীব ও নিধিশেষ 
পরব্রহ্ধস্বরূপ । যতিগণ সমাহিত হইয়া ধ্যান ও যোগবলে দর্পণ- 
তলগত প্রতিবিস্বের ন্যায় তাহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন । 
ধর্ম্মপরায়ণ নর শ্রহ্ধা ও নিয়ম পূর্বক এই অধ্যায় পাঠ 
করিয়া পাপ হইতে যুক্ত হয়। আস্তিক ব্যক্তি ভারতের এই 
অনুক্রমণিকাধ্যায় প্রথমাবধি সর্বদা শ্রবণ করিলে বিপদে পতিত 
হয় না । দুই সন্ধ্যা অনুক্রমণিকার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিলে, 
তথ্ক্ষণা অহোরাত্রসঞ্চিত সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই 
অধ্যায় ভারতের শরীরম্বরূপ, ইহাতে সত্য ও অস্ত উভয় 
আছে । যেমন গব্যের মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, 
বেদের মধ্যে আরণ্যক, ওষাঁধর মধ্যে অন্বৃত, জলাশয়ের মধ্যে 
সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু, সেইরূপ মহ।ভারত সমস্ত ইতিহাসের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । যে ব্যক্তি শ্রান্ধকালে ত্রাহ্ধণদিগকে অন্ততঃ ভারতীয় 
শ্লোকের এক চরণ শ্রাবণ করায়» তাহার পিতৃলোকের অক্ষয় 
তৃপ্তি হয়। ইতিহাস পুরাণ দ্বারা বেদের অর্থ সমর্থন করিবেক । 
বেদ অল্পজ্ঞের নিকট এই ভয় করেন ষে, এ আমাকে প্রহার 
করিবেক।” বিদ্বান ব্যক্তি কুষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত এই বেদ শ্রবণ 
করাইয়া অর্থলাভ করেন, এবং নিঃসন্দেহ জ্ণহত্যাদি পাপ 
হইতে মুক্ত হন । যে ব্যক্তি শুচি ও সংযত হইয়া পর্বেব পর্বে 
এই পরমপবিভ্র অধ্যায় পাঠ করে, আমার মতে, তাহার সমুধ।র, 


৩২ মহাভারত । [প্রথম অধ্যায়- 


ভারত অধ্যয়ন করা হয়। যে নর প্রতিদিন শ্রহ্ধাবান্‌ হইয়া এই 
খবিপ্রণীত শান্তর শ্রবণ করে, তাহার দীর্ঘ আবুঃ, কীত্ডি, ও স্বর্গ 
লাভ হয়। 

পুর্ববকালে সমুদ্রায় দেবত! একত্র হুইয়৷ তুলাযন্ত্রের এক 
দিকে চারি বেদ ও অপর দিকে এই ভারভ স্থাপন করিয়া 
ছিলেন। ভারত সরহস্য বেদচতৃষ্টয় অপেক্ষা ভারে অধিক হয়, 
এজন্য তদবধি ইহ লোকে ভারত মহাভারত বলিয়া প্রস্হ্ধ 
হইয়াছে । পরিমাণকালে ইহার মহত্ব ও ভারবন্ব উভয়ই অধিক 
হইল, সেই নিমিত্ত ইহার নাম মহাভারত । ষযেব্যক্তি মহাভারত 
শব্দের ব্যুত্পত্তি জানে, সে সর্ববপাপ হইতে মুক্ত হয়| 

তপস্তা পাপজনক নহে, বেদাধ্যয়ন পাপজনক নহে, বর্ণা- 
শ্রমাদিনিয়মিত বেদবিহিত কন্মানুষ্ঠান পাঁপজনক নহে, অশেষ 
কেশ স্বীকার পুর্ববক জীবিকা নির্ববাহ করা পাপজনক নহে; এই 
সমস্ত অসদভিপ্রায়দুষিত হইলেই পাপজনক হয় । 








দ্বিতীয় অধ্যায়-_পর্বনৎগ্রহ | 





সততা লিশসিশ 


খধিগণ কহিলেন, হে সুতনন্দন ! তুমি যে সমন্তপঞ্চক তীর্থের 
উল্লেখ করিয়াছ, আমরা তাহার স্বপ ও সবিশেষ বিবরণ 
জানিতে বাঞ্া! করি । উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে সাধু ব্রাঙ্ষণগণ ! 
আমি সমন্তপঞ্চকবৃত্বাস্ত ও অন্যান্য নান! শুভ কথা কীর্তন করিতেছি, 
আপনারা শ্রবণ করুন। সকলশস্ত্রধারিশ্রেন্ট পরশুরাম ত্রেতা ও 
দ্বাপরের সন্ধিতে পিতৃবধক্রোধে অধীর হইয়৷ ভূয়োভূয়ঃ ক্ষত্রিয় কুল 
ধ্বংস করিয়াছিলেন । সেই অনলতুল্য তেজস্বী খবি নিজ বীর্য্যে 
সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন কারয়! সমস্তপঞ্চকে পঞ্চ রুধিরহদ 
করেন। আমরা শুনিয়াছি, তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়! সেই সেই 
রুধিরহ,দের রুধির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন । 
অনস্তর খচীক প্রভৃতি পিতৃগণ তীহার নিকটে আনিয়া কহিলেন, 
হে মহাভাগ রাম! আমরা তোমার এইরূপ পিতৃভক্তি ও 
বিক্রমাতিশয় দর্শনে সাতিশয় প্রসন্ন হ্ইয়াছি, ইচ্ছানুরূপ বর 
প্রার্থনা কর । রাম কহিলেন, হে পিতৃগণ ! বদি আপনারা আমার 
৩ 


৩৪ মহাভারত | [ দ্বিতীয় অধ্যায়-- 


প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ও আমাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা 
করেন, তবে এই বর দ্বেন যে, আমি রোষবশে ক্ষত্রিয়কুল সংহার 
করিয়া যে পাপগ্রন্ত হইয়াছি, যেন তাহ! হইতে মুক্ত হই, এবং 
যেন এই সকল হুদ তীর্ঘরূপে ভূমগ্লে বিখ্যাত ও পরিগণিত 
হয়। পিভৃগণ যথ। প্রার্থিত বর প্রদান পূর্ববক ক্ষমস্ম বলিয়া 
তাহাকে নিষেধ করিলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞাত ক্ষত্রিয়কুলসংহার- 
ক্রিয়া হইতে বিরত হইলেন । 

সেই পঞ্চ রুধিরহ্রদের অদূরে যে পরম পবিত্র দেশ আছে, 
তাহাকে সমস্তপঞ্চক কহে । পগ্ডতেরা কহেন, যে দেশ যে 
চিহ্বে চিহ্কিত, তদ্দবারাই দে দেশের নাম নির্দেশ হওয়। উচিত। 
কলি ও দ্বাপরের অন্তরে সমস্তপঞ্চকে কুরু-পাগুব-সৈন্তের যুদ্ছ 
হইয়াছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধবাসনায় সেই ভূদোষ 
(৩৩)-বর্জিজত ক্ষেত্রে সমাগত ও নিধন প্রাপ্ত হয়। হে ব্রাহ্মণগণ ! 
সেই দেশের নামের এই ঝুৎপত্তি। সে দেশ পবিত্র ও রমণীয়। 
হে ব্রতপরায়ণ মহধিগণ ! উক্ত দেশ ত্রিলোকে যেরূপে বিখ্যাত, 
তগুসমুদায় নিবেদন করিলাম । 

খধিগণ কহিলেন, হে সৃতনন্দন ! তুমি যে অক্ষৌহিণী শব্দ 
প্রয়োগ করিলে আমরা তাহার যথার্থ অর্থ শ্রবণের বাসনা করি। 
তোমার অবিদিত কিছুই নাই, অতএব কত পদাতি, কত অশ্ব, কত 
রথ, ও কত গজে এক আক্ষৌহিণী হয়, তাহার সবিশেষ বর্ণনা কর। 





. €৩) হিংসা! স্তন মিথ্যা প্রতারণা প্রভৃতি । 


“পাপন ৯৭ 


_অনুক্রমণিক! ] পর্বব সংগ্রহ ৷ ৩৫ 


উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এক রথ, এক গজ, পাচ পদাতি, তিন অশ্ব, 
ইহাতে এক পত্তি হয়, তিন পত্তিতে এক সেনামুখ, তিন সেন।মুখে 
এক গুল্ম, তিন গুল্মে এক গণ তিন গণে এক বাহিনী, তিন 
বাহিনীতে এক পুতনা, তিন পুতনাতে এক চমুং তিন চমূতে এক 
অনীকিনী, আর দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়। সমুদায়ে 
এক অক্ষৌহিনীতে ২১৮৭০ একবিংশতি সহন্সর অস্টশত সপ্ততি 
ংখ্যক রথ, তাব সংখ্যক গজ, ১০৯৩৫০ এক লক্ষ নয় সহম্্র 
তিন শত পঞ্চাশ পদাতি,আর ৬৫৬১০ পঞ্চবষ্টি সহত্র ছয় শত দশ 
অশ্ব থাকে। আমি আপনাদিগকে যে অক্ষৌহিণীর কথা কহিয়া- 
ছিলাম,সংখ্য।তত্ববেত্তারা তাহার এইরূপ সংখা। নির্দেশ করিয়াছেন । 
কৌরব ও পাগুবদিগের সংগ্রামে এইরূপ অফ্টীদশ অক্ষৌহিণী 
সমন্তপঞ্চকে একত্র হইয়াছিল, এবং কৌরবদিগকে উপলক্ষমাত্র 
করিয়া অদ্ভুতশক্তি কালপ্রভাবে সেই স্থানেই নিধন প্রাপ্ত হয়: 
পরমাস্ত্রবেত্ত৷ ভীত্মদেব দশ দিবস যুদ্ধ করেন; তৎপরে ভ্রোণাচাধ্য 
পাঁচদিন কুরুসৈন্য রক্ষা করেন; শক্রঘাতী কর্ণ ছুই দিন যুদ্ধ 
করেন ) শল্য অর্ধ দিবস মাত্র ; ত্পরেই ভীম ও ছুয্যোধনের 
অদ্ধদিনব্যাপী গদাযুন্ধ ; সেই দিবসের নিশাগমে অশ্বখ/ম! কৃতবর্্মা 
ও কৃপাচাধ্য তিন জনে পরামর্শ করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত 
সমস্ত যুধিষ্টিরসৈন্য সংহার করেন। 
হে শৌনক ! আমি আপনার যজ্ছে যে ভারত কীর্তন আরম্ত 
করিতেছি, ব্যাসশিষ্ ধীমান্‌ বৈশম্পায়ন জনমেজয় যজ্ঞে তাহার 
কীর্তন করিয়াছিলেন । এই ইতিহাসের আদি-ভাগে মহাশ্ুভাব 
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নরপতিগণের যশঃ ও বীর্য্যের সবিস্তর বর্ণনা নিমিত্ত পৌদ্য, 
পৌলম, ও আস্তীক এই তিন পর্বব আছে । এই গ্রন্থ বিচিত্র 
অর্থ, পদ, আখ্যান, ও বহুবিধ আচার নিয়মে পরিপুর্ণ। যেমন 
মোক্ষার্থীর৷ একমাত্র উপায় বোধে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকে, 
সেইরুপ প্রাজ্ঞ নরের৷ একমাত্র শ্রেয়ঃ-সাধন বোধ করিয়া এই 
পরম পবিত্র ইতিহাস গ্রন্থের উপাসনা করেন । যেমন সমুদ্দায় 
ভ্ঞাতবা-পদার্থ-মধ্যে আআ এবং সমস্ত প্রিয়বন্ত্মধ্যে জীবন শ্রেষ্ট, 
সেইরূপ এই পরম পবিত্র ইতিহাস সর্বশান্ত্রমধো শ্রেষ্ট । যেমন 
আহার ব্যতিরেকে শরীর ধারণের আর উপায় নাই, সেইরূপ এই 
ইতিহাসগ্রন্থোক্ত কথ ব্যতিরিক্ত ভূমগুলে আর কথ৷ নাই । যেমন 
অভ্যুদয়াকাঙক্ষী ভূত্যেরা৷ সতকুলজাত প্রভুর সেবা করে, সেইরূপ 
কবিগণ জ্ঞানলাভবাসনায় এই মহাভারতের সেবা করিয়া থাকেন 
যেমন সমুদায় লৌকিক ও বৈদিক বাঁক্য স্বর ও ব্যঞ্জুনে অপি, 
সেইরূপ এই উৎকৃষ্ট ইতিহাসগ্রন্থে শ্রেয়ঃসাধনী বুদ্ধি অর্পিত 
আছে। 

এক্ষণে আপনারা সেই অশেষ প্রজ্ঞার আকর ম্ুচারুরূপে 
রচিত, অতর্কণীয় বিষয়ের মীমাংসাযুক্ত, বেদার্থভূষিত, ভারতাখ্য 
ইতিহাসের পর্ববসংগ্রহ শ্রাবণ করুন। সর্বপ্রথম অনুক্রমণিক। 
পর্বব, দ্বিতীয় পর্ববসংগ্রহপর্ববঃ তপরে পৌধ্য, পৌলোস, আস্তীক, 
ও আদিবংশাবতরণ পর্ব» তগুপরে পরমান্ভুত সম্ভবপর্ববঃ ৩ৎ- 
অবণে শরীরে রোমাঞ্চ হয়; তণপরে জাতুগৃহদাহ, ততপরে 
হিভিগ্ববধ, তুপরে বকবধ, তশুপরে চৈত্ররথ, তৎপরে দ্রোৌপদী- 
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শ্বয়ংবর। তগুপরে বৈবাহিক পর্বব, তণপরে বিছ্রাগমণ ও রাজ্যলাঙ 
পর্বব, তশুপরে অজ্জুনবনবাস, তৎপরে স্থভদ্রোহরণ) স্ৃভন্রাহরণের 
পর যৌতুকাহরণ-পর্ব, তৎপরে খাগুবদাহ ও ময়দানবদর্শন-পর্বব, 
তণ্ডপরে সভাপর্বব, তৎপরে মন্ত্রণাপর্বব, তত্পরে জরাসন্ধবধঃ ত€- 
পরে দিথিজয়-পর্নব, দিখিজয়ের পর রাজসুয়-পর্ববঃ তৎ্পরে 
অর্থাভিহরণ, পরে শিশুপালবধ, তগুপরে দ্যুতপর্ববঃ তশ্পরে 
অনুক্রত পর্বব, তশপরে অরণ্যপর্বব, তণ্পরে কিন্মীরবধপর্বব, তৎ- 
পরে অজ্জ্বনাভিগমনপর্বব, তত্পরে কিরাত পর্বব, এই পর্বে মহা- 
দেবের সাহত অঙ্ভুনের যুদ্ধ বর্ণত আছে; তশুপরে ধীমান্‌ 
যুধিষ্টিরের তীর্থবাত্রাপর্বব, তৎপরে জটান্থুরবধ-পর্বব, তৎ্পরে 
যক্ষযুহ্ধ, তৎ্পরে ইন্দ্রলোকাভিগমন, তৎ্পরে নলোপাখ্যান-পধধ, 
তৎশ্রবণে ধম্মলাভ ও করুণরসের উদয় হয় ; তৎ্পরে পতিব্রতা- 
মাহাত্ম্য, তৎপরে পরমাভুত সাবিত্রীমাহাত্যঃ তপরে নিবাতকবচ- 
যুহ্ধ, তৎপরে অজগর-পর্বব, তৎপরে মার্কগডেয়-সমস্যা, তৎ্পরে 
ড্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ, তণপরে ঘোষধাত্রা, তগুপরে স্গন্বপ্র, 
তৎপরে শ্রীহিদ্রোণিক, তৎপরে ইন্দ্রছ্যন্স-পর্বব, ততপরে জয়দ্রথ 
কর্তৃক বন হইতে দ্রৌপদীহরণ, তশুপরে রামোপাখ্যান, তপরে 
কু্ডলাহরণ তৎ্পরে অরণীহরণ-পর্বব তৎপরে বিরাটপর্ববঃ তৎ- 
পরে পাগুবপ্রবেশ, তগুপরে সময়পালন, তশুপরে কীচকবধ, তৎ- 
পরে গোগ্রহণ, তৎ্পরে অভিমন্য্যু ও উত্তরার বিবাহ-পর্বব, 
তৎ্পরে পরমান্ভুত উদ্ভোগ-পর্বব, তশুপরে সঙ্ভয়যাত্রা, তৎপরে 
চিন্তাপ্রযুক্ত ধুতরাষ্ট্রর জাগরণ,তৎপরে পরমগুহা সনতস্জাত-পর্বব, 
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ইহাতে আত্মজ্ঞানের কথা আছে; তশুপরে যানসন্গি, তৎপরে 
ভগবদ্যাত্রা, ততপরে মাতলীয়োপাখ্যান, তৎপরে গালবচরিত, 
তৎ্পরে সাবিত্রী-উপাখ্যান, বামদেবোপাখ্যান, বৈণ্যোপাখ্যান, 
জামদগ্ট্যোপাখ্যান, ততপরে যোড়শরাজিক-পর্বব, তগুপরে কৃষ্ণের 
সভা প্রবেশ, তত্পরে বিছুলাপুক্র-শাসন, ততপরে কৃষ্ণ-প্রত্য।খ্যান 
ও বিছুলাপুজ্র দর্শন, ততুপরে সৈন্যোগ্যোগ ও শ্বেতোপাখ্যান, তৎ- 
পরে মহাত্মা কর্ণের বিবাদ, তৎপরে মন্ত্র নিশ্চয় পূর্বক কার্যচিস্তন, 
তশুপরে লেনাপতিনিয়োগাখ্যান, তশ্পরে শ্রেত-বাস্থদেব-সংবাদ, 
তশপরে কুরু-পাগুব-সৈম্য-নির্ধাণ, তণপরে সৈন্যসংখ্যা, তৎ্পরে 
অমর্ষবর্ধক উলক নামক দুতের আগমন, তত্পরে অন্বোপাখ্যান, 
তৎপরে অদ্ভুত ভীক্মাভিষেক পর্ব, তৎপরে জন্মুদ্বীপ-দন্নিবেশ-পর্বব, 
ততপরে ভূমিপর্বব, তৎপরে দ্বীপবিস্তা র-কথন-পর্বব, শুৎপরে ভগ- 
বদগীতাপর্বব, তৎ্পরে ভীত্মবধপর্বব, তৎপরে দ্রেণাভিষেক, 
তশপরে ₹শপ্তক-সৈম্যবধ, তশ্পরে অভিমম্যুবধপর্বব, 
তগ্পরে প্রতিজ্ঞাপর্বব, তৎ্পরে জয়দ্রখবধ, তৎ্পরে ঘটোৎ- 
কচবধ, তপরে পরমান্ভূত ভ্রোণবধ, তপরে নারায়ণাস্ত্রত্যাগ-পর্বব, 
তগপরে কর্ণপর্বব, তৎ্পরে শল্যপর্বব, তত্পরে হ্রদপ্রবেশ, ততপরে 
গাদাযুদ্ষপর্বব, তশ্পরে অতিবীভত্দ সৌস্তিক পর্বব, তৎপরে অতি 
নিদারুণ এধীকপর্বব, তশপরে জলপ্রদানিকপর্বব, তৎুপরে স্ত্রী- 
বিলাপপর্বব, তশুপরে কুরুবংশীয়দিগের গুর্ধীদেহিক ক্রিয়াপর্বব, 
তৎপরে ্রাক্ষণবেশধারী চার্ববাক রাক্ষসের নিগ্রহপর্বব, তশপরে 
শান্তিপর্বধ, এই পর্বেবরাজধশ্মীনুশাসন ও আপদ্ধন্ম উক্ত হইয়াছে; 
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তশুপরে মোক্ষধশ্ম-পর্বব, তখ্পরে শুকপ্রশ্নীভিগমন, ব্রহ্ম প্রশ্নানু- 
শাসন, হুর্ববাসার প্রাহুর্ভাব ও মায়াসংবাঁদপর্বব, তশপরে আন্গু- 
শাসঁনক পর্বব, তণ্পরে ধীমান্‌ ভীক্মের স্বর্গারোহণ-পর্বব, তৎপরে 
সর্ববপাপক্ষয়কারী অশ্থমেধপব্ব, তগপরে অধ্যাত্নবিষ্তা প্রতিপাদক 
অনুগীতাপবব+ তত্পরে আশ্রমবাসপর্বব, তৎপরে পুক্রদর্শনপর্বব, 
তঙ্পরে নারদাগমনপর্বব,তণপরে অতি দারুণ মৌল পর্ব, তশপরে 
মহাপ্রস্থান, তৎপরে স্বর্গারোহণ-পর্বব, তৎ্পরে খিলনামক হরিবংশ- 
পর্বব, ইহাতে বিষু্পর্বব, শিশুচর্য্যা, কংসবধ, ও পরমান্ভূত ভবিস্বা- 
পর্বব উক্ত হইয়াছে । মহাত্সা ব্যাসদেব এই শত পর্বব কীর্তন 
করিয়াছিলেন ; পরে লোমহধণপুজ্ উগ্রশ্রবাঃ নৈঃমষারণ্যে যথা- 
ক্রমে অফ্টাদশ পর্বব কীর্তন করেন। ভারতসংক্ষেপরূপ পবব- 
ংগ্রহ উক্ত হইল । 

পৌব্, পৌলৌম, আস্তীক, আদিবংশাবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহ, 
হিড়িম্ববধ), বকবধ, চেত্ররর্থ, দ্রৌপদীস্বয়ংবর, বৈবাহিক, বিদুরাগমন, 
রাজালাভ, অর্জভুনবনবস, স্ুভদ্রাহরণ, যৌতুকানয়ন, খাগুবদাহ, 
ময়দর্শন, এই সমস্ত আদিপবের্বর অস্তর্গত । পৌস্তপবের্ব উতষ্কের 
মাহাঝ্যু ও পৌলোমে ভূগুবংশের বিস্তার বর্ণিত আছে । আস্তীক- 
পবেব” সমুদায় সর্পকুল ও গরুড়ের উৎপত্তি ক্ষীরসমুদ্রমথন, 
উচ্চৈঃশ্রীবার জন্ম, রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রানুক্টান প্রতিজ্ঞ! ও 
ভরতবংশীয় মহাত্মা দিগের কীর্তন আছে। জন্তবপবের্ব অশেষ 
রাজকুল, অন্যান্য বারপুরুষ, ও মহধি দ্বৈপায়নের উৎপত্তি, দেবতা - 
গণের অংশাবতার, সর্প, গন্ধবর্য, পক্ষী, ও অন্য অন্য নান*জীবের 
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উদ্ভব, যে ভরতের নামানুসারে লোকে ভারতকুল প্রসিহ্ধ হইয়াছে, 
তপঃপরায়ণ কণ্।মুনির আশ্রমে দুক্সস্তের গঁরসে শকুস্তলার গর্ভে 
তাহার জন্মগ্রহণ, শাস্তনুগুহে গঙ্গাগর্ভে মহাত্মা বন্থুদিগের পুনর্জস্ম 
ও তীহাদ্দিগের ন্বর্গরোহণ, তদীয় তেজোতাগসমঞ্টি, ভীমের জন্ম, 
হার রাজ্যপরিত্যাগ, ব্রহ্মচধ্যাবলম্ষন, প্রতিজ্জাপালন, স্বীয় ভ্রাতা 
চিত্রাঙ্দের রক্ষাঃ চিত্রাঙ্গদের স্বৃত্যু হইলে কনিষ্ট ভ্রাতা বিচিত্রনীর্যের 
রক্ষা ও তাহাকে রাজ্য প্রতিপাদন,অনীমাগুব্যশাপে ধশম্মের নরলোকে 
উৎপত্তি ও বরদানবলে দ্বৈপায়নের গুরসে জম্ম, ধৃতরা্, পাণ্ড, ও 
পাগুবদিগের উৎপত্তি, দুয্যোধনের বারণাবতযা ত্রামন্ত্রণা, ধামান্‌ 
যুধিষ্ঠিরের হিতার্থে পথে তীহাকে শ্ত্রেচ্ছভাষায় বিদুরের হিতোপদেশ 
প্রদান, বিছুরের পরামশে স্থরঙ্গনিশ্্মীণ, জতুগৃহে পঞ্চপুজ সহিত 
নিপ্রিতা নিষাদীর ও পুরোচননামক শ্লেচ্ছের দাহ, ঘোর অরণ্যে 
পাশুবদিগের হিড়িচ্বাদশন ও দেই স্থানে মহাবল ভীম কর্তৃক 
হিড়িম্ববধ) ঘটোত্কচের জন্ম, মহাঁতেজস্বী মহধি ব্যাসদেবের 
সন্দশন, তদীয় আদেশানুসারে একচক্রা নগরে ব্রাঙ্মণগৃহে পাগুব- 
দিগের অজ্ভঞাতবাস, বকরাক্ষসবধ ও তদ্দশনে নগরবাসী লোকের 
বিস্ময় দ্রৌপদী ও ধু্হ্যন্্ের জন্ম, ব্রাক্মণমুখে দ্রৌপদীর 
পরমান্ুভ জন্মবৃত্বান্ত শ্রুবণে কৌঁতৃহলাক্রান্ত হইয়া ব্যাসের উপ- 
দেশানুসারে ত্রৌপদীলাভাভিলাষে ম্বয়ংবর দর্শ নার্থে পাগুবদিগের 
পাঞ্চাল দেশ বাত্রা, গঙ্গাতীরে গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে পরাজিত 
করিয়া তাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন ও ততসমীপে তপতী, বশিক্ট, ও 
ওবেবরু উপাখ্যান শ্রবণ পুবর্বক ভ্রাতৃসহিত অর্জুনের পাঞ্চালাভি- 
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মুখে গমন, পাঞ্চাল নগরে সমাগত সব্ব নৃপতিসমক্ষে লক্ষ্যভেদ 
পুববর্ক অর্ডভুনের দ্রৌপদীলাভ, তদ্দর্শনে জাতক্রোধ রাজগণের 
এবং শল্য ও কর্ণের ভীমাজ্জুন কর্তৃক যুদ্ধে পরাজয়ঃ ভীম ও 
অর্জ্বনের তাদৃশ অপ্রমেয় অমানুষ বীধ্য দর্শনে পাগুৰ বোধ করিয়! 
কৃষ্ণবলরামের তৎসাক্ষা্কারার্থ ভার্গবগৃহগমন, পাচ জনের এক 
ভাধ্যা হইবেক এই নিমিশ্ত ভ্রুপদের বিমর্ষ, ততুপলক্ষে পরমান্ভুত 
পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যান কথন, দ্রৌপদ্ীর দেববিহিতি অলৌকিক বিবাহ, 
ধৃতরাষ্ট্রের পাগুবসমীপে বিছুর প্রেরণ১ বিদ্বরের উপস্থিতি ও কৃষঃ 
দশন, পাগুবদিগের খাগুবপ্রস্থে বাস ও রাজ্যাদ্ধপ্রাপ্তি, নারদের 
আ্ঞর পঞ্চ ভাতার দ্রৌপদী-বিষয়ে নিয়ম ও প্রতিজ্ঞা, দ্রৌপদী 
সহিত নির্ভনোপবিষ্ট যুধিষ্টিরসমীপে গমন ও তথা হইতে অন্ত্রগ্রহণ 
পুববক শরণাগত ব্রাহ্মণের অপহৃত গোধন প্রত্যানয়ন করিয়া পুর্বব 
প্রতিজ্ঞানুলারে অভ্জনের বন প্রস্থান, বনবাসকালে উলপী নানী 
নাগকগ্ঠার সহিত সমাগম, তীর্থপধ্যটন ও বভ্রবাহনজন্ম, তপ- 
শ্বিব্রাহ্মণশাপে গ্রাহযোনিপ্রাপ্ত পঞ্চ অপ্নলরার শ।পমোক্ষণ, গ্রভাস- 
তীর্ঘে কৃষ্ণের সহিত সমাগম, দ্বারক।তে কৃষ্চের সম্মতি ক্রমে সুভদ্রা 
প্রাপ্তি, যৌতুক প্রদানার্থে কৃষ্ণের খাণুবপ্রস্থাগমনের পর স্থৃভদ্রা- 
গর্ভে মহাতেজাঃ অভিমন্যুর জন্ম, ভ্রৌপদীর পুজ্রোৎুপত্তি, কৃষ্ণ ও 
অজ্জন জলবিহারার্৫থ বমুনা গমন করিলে তথায় উভয়ের চক্রে ও 
ধনুঃপ্রাপ্ডি, খাগুবদাহ এবং ময়দানব ও ভূজঙ্গের অগ্রিদাহ হইতে 
মোক্ষণ, মন্দপালনামক মহধির শাঙ্গীগর্ভে তনয়োশুপত্তি। 
বুবিস্তত আদিপবের্ব এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে । ন্মহধি 
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ব্যাসদেব এই পবর্ধ ছুই শত সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া- 
ছেন। মহাত্মা মুনি ইহাতে আট সহস্র আট শত চতুরশীতি 
শ্লোক কহিয়াছেন। 

বহুবৃত্াস্তযুক্ত সভ1 নামক দ্বিতীয় পবর্ব আরম্ত হইতেছে । 
পাগুবদিগের সভা নিন্মাণ, কিস্কর দর্শন, দেবধ্ধি নারদ কর্তৃক 
ইন্দ্রাদি-লোকপাল-সভা বর্ণন, রাঁজসুয়-বজ্ঞারস্ত, জরাসন্ধবধ, 
গিরিব্রজনিরুহ্ধ রাজগণের কৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধার, পাগুবদ্দিগের দিখ্িজয় 
উপঢৌকন লইয়া রাজাদিগের রাঁজসুয় মহাযজ্ঞে আগমন, রাজ- 
সুয়ের অ্ধ্য-দান-প্রস্তাবকালে শিশুপালবধ, যজ্ে্ যুধি্টিরের তাদৃশ 
এরশবর্য্য দর্শনে দুধ্যোধনের বিষাদ ও র্যা, সভামগুপে ভীমকৃত 
হুষ্যোধনোপহাস, হুর্য্যোধনের ক্রোধ, দ্যুতক্রীড়ার অনুষ্ঠান,দ্যুতকার 
শকুনি কর্তৃক দ্যুতে যুধিষ্টিরের পরাজয়, দৃাতার্ণবমগ্ন! পরম ছুঃখিতা 
স্নূষা ভ্রৌপদীর মহাপ্রাজ্ঞ ধুতরাস্ত্রী কর্তৃক উদ্ধার, পাগুবদিগের 
উদ্ধার দশ'নে ছুর্যৌধন কর্তৃক পুন্ববর দ্যুতক্রীড়ার্থে তাহা দিগের 
আহবান ও পরাজয় পুবর্বক বনপ্রেধণ | মহাত্মা ছ্পারন সভা- 
পবের্ব এই সমস্ত ব্যাপার কীর্তন করিয়াছেন । এই পবের্ব অষ্ট 
সপ্ততি অধ্যায় আছে। হে দ্বিজোন্তমগণ ! সভ।পবের্ব ছিসহজ্র 
পঞ্চশত একাদশ শ্রেক আছে, জানিবেন । 

অতঃপর অরণ্যনামক তৃতীয় পবর্ব। মহাত্ম! পাগুবের বন- 
প্রস্থান করিলে পুরবাসিগণের যুধিষ্টিরানুগমন, অনুগত ছ্বিজগণের 
ভরণপোষণ নিবর্বাহার্ধে ধৌম্যমুনির উপদেশানুসারে মহাত্মা যুধি- 
সিরের সূর্ধ্যারাধনা, সৃষ্য প্রসাদাৎ অন্নলাভ, ধতরাষ্তর কর্তৃক হিতবাদা 
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বিছুরের পরিত্যাগ,ধতরাষ্টরপরিত্যক্ত বিদুরের যুধিষ্িরাদ্বিসমীপগমন, 
ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে তীহার পুনরাগমন, কর্ণের পরামর্শ ক্রমে ছৃর্্মাতি 
দুর্য্যোধনের বনস্থ পাগুব বিনাশ মন্ত্রণা, তাহার দুষ্ট অভিপ্রায় 
জানিতে পারিয়া ব্যাসের সত্বর আগমন, ব্যাস কর্তৃক দুষ্যোধনাদির 
বনগমন নিবারণ, স্ত্ুরভির উপাখ্যান, মৈত্রেয়ের ধৃতরাষ্ট্রেসমীপে 
আগমন, মৈত্রেয়ের ধূতরাষত্রকে উপদেশ দান, মৈত্রেয়ের রাজা 
দুর্য্যেধনকে শাপ প্রদান, ভীম্সেন কর্তৃক সংগ্রামে কিন্মীর রাক্ষস 
বধ, শকুনি ছল পৃববক দূযুতে পাগুবদিগকে পরাজিত করিয়াছে 
শুনিয়া বুষ্টিবংশীয় ও পাঞ্চালদিগের আগমন, জাতক্রোধ 
কুষ্ণের অর্ত,ন কর্তৃক সাস্তবনা, কৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ ও 
পরিতাপ, ছুঃখার্তী দ্রৌপদীকে কৃষ্ণের আশ্বাস প্রদান, সৌভপতি 
শান্বের বধ কীর্তন, কৃষ্ণ কর্তৃক সপুক্রা স্ুভদ্রার দ্বারকানয়ন, 
ধু্ট্যুন্ন কতৃকি দ্রৌপদীতনয়দ্রিগের পাল নগরানয়ন, পাগুব- 
দিগের রমণীয় দ্বৈতবনে প্রবেশ, তথায় দ্রৌপদী ও ভীমের সহিত 
যুধিষটিরের কথোপকথন, ব্যাসদেবের পাগুবসমীপে আগমন ও 
যুধিষ্টিরকে প্রতিন্ৃতিনামক বিষ্তা দান ব্যাসের অন্তর্ধানের পর 
পাগুবদিগের কাম্যকবন প্রস্থান, অস্ত্রলাভার্থে মহাবীর্য্য অর্জনের 
প্রবাস গমন, কিরাতরূপী মহাদেবের সহিত যুদ্ধ, ইন্দ্রা্দি লৌকপাল 
দর্শন, 'অন্ত্রলাত, অস্তরশিক্ষার্থে ইন্দ্রলোক গমন, পাগুববৃত্বান্ত 
শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা, পাগুবদ্দিগের পরম জ্ঞানী মহধি বৃহদশ্ের 
দর্শন, দুঃখার্ত যুধিষ্টিরের বিলাপ ও পরিতাপ, ধর্ম ও করুণরসজনক 
নলোপাখ্যান, দময়ন্তী ও নলের চরিতকীর্তন, যুধিতিরের বৃহদশ্ব 
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হইতে অক্ষহৃদয়নামক বিগ্ভাপ্রাণ্ডি, ম্বর্গ হইতে লোমশ খধির 
পাণ্ডবদিগের নিকটে আগমন, বনবাসগত মহাত্মা পাগুবদিগের 
নিকটে লোমশ কর্তৃক স্বর্গবাসী অজ্জুনের বৃত্তাস্তকথন, অর্জ,ন- 
বাক্যান্ুসারে পাগুবদিগের তীর্থাভিগমন, তীর্থের ফল ও পাঁবত্রত্ব 
কীর্ভন, মহধি নারদের পুলস্ত্যতীর্থ যাত্রা, মহাত্মা পাগুবদিগের 
তীর্থযাত্রা, কুগুলঘ্ধয় দান দ্বারা কর্ণের ইন্দ্রহস্ত হইতে মুক্তি, 
গয়ান্থুরের যজ্ভবর্ণন, অগস্ত্যোপাখ্যান ও বাতাপিভক্ষণ সম্ভ।ন 
লাভার্থে অগন্ত্য মুনির লোপামুদ্রাপরিগ্রহ, কৌমারব্রক্মচারা 
খস্াশুঙের চরিতবীত্তন, অভিতেজন্বী জামদগ্ন্য রামের চরিতকীর্তন, 
কার্তবীর্য্য ও হৈহয়দিগের বধবর্ণন, প্রভাসতীর্ঘে যদুবংশীয়দিগের 
সহিত পাগুবদিগের সমাগম, স্থকন্তার উপাখ্যান, শর্্যাতি রাজার 
যজ্ডে চ্যবনমুনি কর্তৃক অশ্বিনীকুমার যুগলের সোমপীথিকাধ্যে 
বরণ, অশ্বিনীকুমার যুগলের অনুগ্রহে চ্যবনের যৌবনপ্রাপ্তি, 
মান্ধাতার উপাখ্যান, জন্ত্রনীমক রাজপুজ্ের উপাখ্যান, সমধিক 
পুজ্লাভ বাসনায় সোমক রাজার জন্তনামক পুজ্ের প্রাণবধ 
পুর্ববক যজ্ঞানুষ্ঠান ও শতপুক্রপ্রাপ্তি, অত্যুত্কৃষ্ট শ্টেনকপোতো- 
পাখ্যান, ইন্দ্র ও অগ্নির শিবি রাজাকে ধর্ম জিড্ঞাসা, অফ্টা বক্তো- 
পাখ্যান, জনকযজ্ঞে নৈয়ায়িকশ্রেন্ট বরুণপুভ্র বন্দির সহিত 
অফ্টীবক্র মুনির বিবাদ, অফ্টীবক্রের বন্দি পরাজয় পূর্বক 
সাগরজলমগ্র পিতার উদ্ধার, যবক্রীত ও মহাত্মা রেভ্যের 
উপাখ্যান, পাগুবদিগের গন্ধমাদন যাত্রা ও নারায়ণাশ্রমে বাস, 
গম্ধমার্দীনে অবস্থানকালে পুষ্পাহরণার্থে দ্রৌপদীর ভীমপ্রেরণ, 
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গমনকালে ভীমকর্তক কদলীবনমধ্যস্থ মহাবল হনুমানের দর্শন, 
পুষ্পাহরণার্থে ভীমের সরোবরাবগাহন, মহাবল পরাক্রাস্ত 
রাক্ষসগণের ও মণিমান্‌ প্রভৃতি মহাবীধ্য ঘক্ষদিগের সহিত ভীমের 
যুদ্ধ, ভীমকর্ডভুক জটান্থুর নামক রাক্ষসের বধ, রাজধি বুষপর্ববার 
অভিগমন, পাগুবদিগের আষ্টিষেণের আশ্রমে গমন ও বাস, 
দ্রৌপদীর মহাত্মা ভীমসেনকে উৎসাহ প্রদান ,ভীমের কৈলাসারোহণ, 
তথায় মণিমান্‌ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রাস্ত যক্ষগণের সহিত যুদ্ধ, 
পাগুবদিগের কুবেরের সহিত সমাগম, দিব্যাস্তর লাভানম্তুর 
অর্ভুনের সহিত সমাগম, হিরণ্যপুরবাসী নিবাতকবচগণের ও 
পুলোমপুজ্র কালকেয়দিগেব সহিত অগুভ,নের যুদ্ধ, অঞ্ভ্রন কর্তৃক 
তাহাদ্িগের রাজার প্রাণবধ, যুধিষ্টিরসমীপে অর্ডভনের অন্ত্ 
সন্দর্শনের উপক্রম, দেবধি নারদ কর্তৃক তৎ্প্রতিষেধ, গন্ধমাদন 
হইতে পাগুবদিগের অবতরণ, গহনবনে পর্ববততুল্য প্রকাগুকায় 
মহাবল ভুূজগেন্দ্র কর্তৃক ভীমগ্রহণ, প্রশ্ন কথন পূর্বক যুধিষ্টিরের 
ভীমোছ্ধার, মহাত্মা পাগুবদিগের পুনর্ববার কাম্যকবনে আগমন, 
কাম্যকস্থিত নরশ্রেষ্ট পাগুবদিগের পুনর্দর্শনার্থে কৃষ্ণের আগমন, 
মর্কগডেয় সমস্ত, মার্কগডেয় কর্তৃক বেণপুক্র পৃথুরাজার উপাখ্যান- 
কীর্তন, সরস্বতী ও তাক্ষ্য মুনি সংবাদ, তদনস্তর মত্স্োপাখ্যান, 
কথন, ইন্জ্রহ্যন্দযোপাখ্যান? ধুন্ধুমারোপাখান, পতিব্রতার উপাখ্যান, 
অঙ্গরার উপাখ্যান, দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদ, পাগুবদিগের 
দ্বৈতবনে পুন্রাগমন, ঘোষবাত্রা, গন্ধর্ববগণ কর্তৃক ছুর্যযোধনের 
বন্ধন, অরুন কর্তৃক গন্ধর্ববন্ধন হইতে ছুষ্যোধনের ঢুমাচন, 
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যুধিতিরের মৃগস্বপরদর্শন, কাম্যকবনে পুনর্গমন, বন্থবিস্তৃত ব্রীহি 
ত্রোণিক উপাখ্যান, ছুর্ববাসার উপাখ্যান, আশ্রম মধ্য হইতে 
জয়রথ কর্তৃক দ্রৌপদী হরণ, মহাবল মহাবেগ ভীম কর্তৃক 
জয়প্রথের পঞ্চশিখীকরণ, বনুবিস্তৃত রামায়ণোপাখ্যান, যুদ্ধে রাম 
কর্তৃক রাবণবধ, সাবিত্রীর উপাখ্যান, কুগুলঘ্বয় দান দ্বার! ইন্দ্র 
হইতে কর্ণের মুক্তি, সন্তুষ্ট ইন্দ্রের কর্ণকে এক পুরুষঘাতিনী শক্তি 
দান, আরণেয় উপাখ্যান, ধর্মের স্বপু্ামুশাসন, বরপ্রাপ্তি পূর্বক 
পাগুবদিগের পশ্চিম দিক্‌ প্রস্থান । আরণ্যকপর্বেব এই সমস্ত 
বৃত্বাস্ত কীর্তিত আছে। এই পর্বেবে দুই শত একোনসপগ্ততি 
অধ্যায় ও একাদশ সহস্র ছয় শত চৌধ্ী শ্লোক আছে। 

হে মুনিগণ ! অতঃপর বহুবিস্তৃত বিরাটপর্বৰ শ্রবণ করুন। 
পাগুবেরা বিরাটনগরে গমন পূর্বক শ্মশানে অতি. প্রকাণ্ড শমীতর 
দৃষ্টিগোচর করিয়৷ তাহাতে স্ব স্ব অস্ত্র স্থাপন করিলেন, এবং নগরে 
প্রবেশ করিয়! ছদ্মবেশে বাস করিতে লাগিলেন । তথায় ভীমসেন 
দ্রৌপদীসস্তে'গাভিলাধী কামান্ধ ুরাত্মা কীচকের প্রাণদণ্ড করেন । 
রাজ! ছুধ্যোধন পাগুবদিগের অন্বেষণার্থ চতুর্দিকে সুচতুর 
চরমগুলী প্রেরণ করেন ; তাহারা মহাত্স। পাগুবদিগের সন্ধান 
করিতে পারিল না । প্রথমতঃ ত্রিগর্তের বিরাট রাজার গোধন 
হরণ করে। তাহার্দিগের সহিত বিরাটের ঘোরতর মুদ্ধ হয়। 
ব্রিগর্তেরা বিরাটকে বন্ধন করিয়। লইয়া যাইতেছিল, ভীম তাহাকে 
মুক্ত করেন। পাগুবের! ত্রিগর্তদিগকে পরাভূত করিয়া বিরাটের 
অপহৃত গোধন উচ্ধার করিলেন। তখপরে কৌরবের! তাহার 
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গোঁধন হরণ করেন | অর্জুন নিজ বিক্রমে সমস্ত কৌরবদ্দিগকে 
রণে পরাজিত করিয়া গোঁধন প্রত্যাহরণ করিলেন। বিরাট রাজ৷ 
সুভদ্রাগর্ভসত্ভূত শক্রঘাতী অভিমন্যুকে উদ্দেশ করিয়া অর্জুনকে 
নিজ কন্যা উত্তরা সম্প্রদান করিলেন । অতি বিস্তৃত বিরাটনামক 
চতুর্থ পর্ব বর্ণিত হইল । এই পর্বে মহৰি সপ্তষষ্টি অধ্যায় গণনা 
করিয়াছেন । এক্ষণে শ্লোকসংখ্যা নির্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন ; 
এই পর্বে বেদবেত্তা মহষি' দ্বিসহতআ্ পর্চাশৎ শ্লোক কীর্তন 
করিয়াছেন । 

অতঃপর উদ্ভোগনামক পঞ্চম পর্বব শ্রবণ করুন। পাগুবের৷ 
বিপক্ষ জয়ার্থ উৎস্ক হইয়া উপপ্রব্যনামক স্থানে অবস্থিত 
হইলে ছুর্য্যোধন ও অজ্জুন বাস্থদেবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন 
এবং উভয়েই প্রার্থনা করিলেন, তুমি এই যুদ্ধে আমার সহায়ত 
কর। মহামতি কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, এক পক্ষে এক তাক্ষৌহিণী 
সেনা, পক্ষান্তরে আমি একাকী, আমি যুদ্ধ করিব না, কেবল 
মন্ত্িন্বরূপ থাকিব; তোমরা ইহার কে ক প্রার্থনা কর, বল। 
হিতাহিতবিবেকানভিজ্ঞ ভুণ্নতি ছুর্যোধন সৈম্ প্রার্থনা করিলেন, 
অর্ভভ্ুন যুদ্ধবিমুখ কৃষ্ণকে মন্ত্রিত্ব বরণ করিলেন। মদ্ররাজ শল্য 
পাগুবদিগের সাহায্যার্থ বাইতেছিলেন, ছুষ্যেধন পথে তাহার দর্শন 
“ পাইয়। উপহার প্রদান দ্বারা বশীভূত করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, 
তুমি আমায় সাহাধ্য কর। শল্য অঙ্গীকার করিয়া পাগুবদিগের নিকট 
প্রস্থান করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শান্ত বাক্যে রাজ। 
যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রের বৃত্রান্ুর জয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন। পাণুবেরা 
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কৌরবসমীপে পুরোহিত প্রেরণ করিলেন। প্রতাপবান মহারাজ 
ধুতরাষ্ট্ পাগুবপ্রেরিত পুরোহিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তিস্থাপন 
বাসনায় সঞ্জয়কে পাগুবদিগের নিকট দুতম্বরূপ প্রেরণ করিলেন । 
বান্ুদেবের ও পাগুবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তায় ধুতরাস্ট্রের 
নিদ্রা ত্যাগ হইল। বিদুর মহাপ্রাঙ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বনুতর 
অন্ুত হিতবাক্য শ্রবণ করাইলেন। মহধি সনতনুজাতও রাজাকে 
মনস্তাপান্বিত ও শোকবিহ্বল দেখিয়া পরমোৎকষ্ট অধ্যাত্বা শাস্ত্র 
শুনাইলেন। জগ্তয় প্রভাতে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ ও 
অঞ্ভন একাত্মা বলিয়া বর্ণনা করিলেন । মহামতি কৃষ্ণ কৃপা- 
পরতন্ত্র হইয়! বিরোধভঞ্জন ও শাস্তিস্থ'পনার্থে হস্ভ্িনাপুরে গমন 
করিলেন। রাজা ছৃর্য্যোধন উভয়পক্ষের হিতাকাঙক্ষী কৃষ্ণের 
অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। এই স্থলে দস্তোষ্ভন ব্রাজার 
উপাখ্যান, মহাত্মা মীতলির নিজ কন্যার্থে বরাম্বেণ, মহধি গালবের 
চরিত ও বিদুলার স্বপুজ্রান্ুশাসন কীন্তিত আছে। কৃষ্ণ, কর্ণ, 
দুর্যোধন প্রভৃতির ছুষ্ট মন্ত্রণা জ্ঞাত হইয়া সমস্ত রাজদিগকে 
স্বীয় যোগেশরত্ব প্রদর্শন করিলেন । অনন্তর কর্ণকে নিজ রথে 
আরোহণ করাইয়া তাহার সহিত অশেষবিধ পরামর্শ করিলেন । 
কর্ণ গর্ববান্ধত৷ প্রযুক্ত তদীয় পরামর্শ গ্রাহা করিলেন না। 
শত্রঘাতী কুষ্ঃ হস্তিন! হইতে উপপ্লব্যে প্রত্য/গমন করিয়া পাঁগুব- 
দিগের নিকট আছ্ভেপাস্ত অবিকল বর্ণনা করিলেন। তীাহার। 
তীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া হিতাহিত মন্ত্রণ। পুর্ববক সংগ্রামের সমুদায় 
সজ্জ/ করিলেন তদনন্তর সমুদয় পদাতি, অশ্বঃ রথ, গজ, 
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যুহ্ধার্থে হস্তিনানগর হইতে নির্গত হইল। রাজা ছুর্য্যোধন 
যুদ্ধারস্তের পুর্ব দিবসে উলুকনামক এক ব্যক্তিকে দৌত্যকার্ধ্যে 
নিধুক্ত করিয়! পাগুবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন । তশুপরে 
সৈম্যসংখ্যা ও কাশিরাজহহিত। অন্ব।র উপাখ্যান। বহৃতবৃত্তান্তযুক্ত 
সন্ষিবিগ্রহবিশিষ্ট উদ্ভোগনামক ভারতীয় পঞ্চম পর্বব নির্দিষ্ট 
হুইল । মহষ্ধি উদ্ভেগপর্বেব এক শত বড়শীতি অধ্যায় নির্দেশ 
করিয়াছেন । হে তপোধনগণ ! উদ্দারমতি মহাত্ব। ব্যাসদেব এই 
পর্বেব বইসহ. ঘট শত অস্টনবতি শ্লোক রচন। করিয়াছেন । 

অতঃপর অদ্ভুত ভীক্ষপর্নব বর্ণিত হইতেছে । এই পর্বে সঞ্রয় 
জন্বখণ্ড নিশ্্াণ বর্ণনা করেন। যুধিষ্টিরসৈন্য অত্যন্ত বিষাদ 
প্রাপ্ত হয়। দশাহ ঘোরহর যুদ্ধ হয়। মহামতি বাস্রদেৰ 
অধ্যত্ব-বিষ্য'-সম্বন্ধ হেতুবাদ ছারা অর্জুনের মায়ামোহজনিত 
বিবাদ নিরাকরণ করেন । যুধিষ্টিরহিতাকাডক্ষী উদ্ারমতি কৃষঃ 
বিশেষ পধ্যালোচনা করিয়। সত্ব রথ হইতে লক্ষ প্রদান পুর্ববক 
অতি ভ্রুত গমনে প্রতোদহস্তে নির্ভয়চিন্তে ভীত্মকে সংহার 
করিতে যান, এবং সকলশস্ত্রধ।রিশ্রেষ্ট অভ্ভুনকে বাক্যরূপ দণ্ড 
দ্বারা তাড়না করেন । অজ্জুন শিখণ্ডিকে সন্মধে স্থাপন করিয়া 
তীক্ষতর শর প্রহার দ্বার৷ ভীম্মকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত 
' করেন। ভীদ্ম শরশধ্যায় শয়ন করিলেন । বনুবিস্তৃত ভারতীয় 
ষষ্ট পর্বব কথিত হইল । বেদবেত্বা ব্যাস ভীক্ষপর্ধেব এক শত 
সপ্তদশ অধ্যায় ও পঞ্চ সহস্র অঞ্ট শত চতুরশীতি শ্লোক কীর্তন 
করিয়াছেন। | 
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তদনম্তর বন্ছবৃত্বীস্তযুক্ত বিচিত্র প্রোণপর্বব আরন্ধ হইতেছে । 
প্রতাপবান্‌ মহান্ত্রবেত্তা দ্রোণাচাধ্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া 
 ছুর্য্যোধনের শ্রীত্যর্থে প্রতিজ্ঞা করিলেন, ধীমান্‌ ধর্ম্মরাজ যুধিন্টিরকে 
যুদ্ধে বদ্ধ করিয়া আনিব। সংশপগ্তকেরা অজ্ভ্ুনকে রণক্ষেত্র হইতে 
অপসারিত করে। সংগ্রামে শক্রতুল্য মহারাজ ভগদত্ত 
স্থপ্রতীক নামক স্বীয় হস্ত্ীর পরাক্রমে যুহ্ধে অতি হুদ্ধর্ষ ও ভয়ানক 
হইয়া উঠেন। অর্জুন স্থপ্রতীকের প্রাণ সংহার করেন। 
জয্মদ্রথ প্রভৃতি অনেক মহারথেরা একত্র হইয়া অতি পরাক্রান্ত 
অপ্রাপ্তযৌবন শিশুপ্রায় অভিমনুযুর প্রাণৰধ করেন। অভিমন্যু 
হত হইলে অর্ভভুন ক্রুদ্ধ হইয়। সমরে সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংহার 
পুর্ববক জয়দ্রথের জীবন নাশ করেন। মহাবান্ু ভীম ও মহারথ 
সাত্যকি রাজা যুধিষ্টিরের আদেশানুসীরে অর্ভুলের অন্বেষণার্থ 
দেবতাদিগেরও দুদ্ধর্য কৌরবসৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করেন। হতাবশিষ্ট 
মংশপ্তকের। সংগ্রামে নিঃশেষ হয় । ভ্রোণপর্ক্বে অলম্থষ, শ্রুতায়ুঃ, 
বীর্য্যবান্‌ জলসন্ধ, সোমদত্, বিরাট, মহারথ ভ্রুপদঃ ঘটোত্কচ, ও 
অন্যান্থ বীরপুরুষের! নিহত হয়েন। দ্রোণাচার্য যুদ্ধে নিপাতিত হইলে 
অশ্বথ্থামা অমর্ষপরবশ হইয়া অতি ভয়ঙ্কর নারায়ণান্ত্র প্রয়োগ 
করেন। এই পর্বে উৎকৃষ্ট রুদ্রেমাহাত্যা, ব্যাসদেবের আগমন, 
এবং কুষ্ণ ও অর্ডভুনের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। ভারতৈর সপ্তম 
পর্ব উদাহাত হইল । জ্লৌণপর্বেব যে সকল প্রাক্রান্ত পুরুষশ্রেক্ট 
পৃথিবীপাল নির্দিষ্ট হইয়াছেন, প্রায় সকলেই নিধন প্রাপ্ত হয়েন। 
তত্বদর্শী মহধি পরাশরসূনু সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়। দ্রোণপবের্ 
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এক শত সপ্ততি অধ্যায় ও অস্ট সহত্র নব শত নব শ্লোক সংখ্য। 
করিয়াছেন । 
অতঃপর পরমানভুত কর্ণপবর্ব উক্ত হইতেছে । ধীমান শল্যের 
সারথিকার্যে নিয়োগ, ত্রিপুরনিপাত বর্ণন, প্রস্থানকালে কর্ণ 
ও শল্যের পরস্পর কলহ, কর্ণ-তিরস্কারার্থ শল্যের হুংসকাকীয় 
উপাখ্যান কথন, মহাত্মা অশ্ব্থাম৷ কর্তৃক পাণ্তারাজার বধ, তৎপরে 
দণ্ডসেন ও দণ্ডের বধ, সর্ববধনুদ্ধর সমক্ষে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে 
ধন্দ্মরাজ যুধিষ্টিরের প্রাণসংশয়, যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের পরস্পরের 
প্রতি পরস্পরের কোপ । কৃষ্ণ অনুনয় দ্বারা অভ্ভুনের কোপ শান্তি 
করিলেন। ভীম প্রতিজ্ঞা পূর্বক রণক্ষেত্রে ছুঃশাসনের বক্ষঃস্থল 
বিদীর্ণ করিয়৷ তদীয় শোণিত পান করেন । অজ্ভুন দ্বৈরথ সমরে 
মহারথ কর্ণের প্রাণসংহার করেন। মহাভারতের অফ্টম পর্ব 
নির্দিষ্ট হইল । কর্মপবের্ব একোনসপ্ততি অধ্যায় ও চারি সহ নয় 
শত চতুঃষষ্টি শ্লোক কীর্ডিত হইয়াছে । 
অতঃপর বিচিত্র শল্যপর্বব আরন্ধ হইতেছে । কৌরবসৈন্য 
বারশন্য হইলে মদ্রেশ্বর শল্য সেনাপতি হইলেন। শল্যপবের 
যাবতীয় রথযুছ্ ও কৌরবপক্ষীয় প্রধান বীরদিগের বিনাশ 
কীন্তিত হইয়াছে । মহাত্মা ুধিষ্টিরের হস্তে শল্যের ও সহদেব- 
হস্তে শকুনির প্রীণবধ হয় । ছুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্য অল্লমাত্রাবশিষ্ট 
দেখিয়! হ্ুদপ্রবেশ পূর্বক জলস্তস্ত করিয়া অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । ব্যাধেরা ভীমকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিল। 
অত্যন্ত অভিমানী হুর্য্যোধন ধীমান্‌ ধর্মরাজের তিরস্কারবাকাঁ সহ্য 
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করিতে ন৷ পারিয়া হুদ হইতে গাত্রোথান পূর্বক ভীমসেনের সহিত 
গদাযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । গদাযুছ্ধকালে বলরাম তথায় উপস্থিত 
হইলেন । তশুপরে জরম্বতী দেবীর ও অশেষ তীর্থের পবিত্রত্ 
কীর্তন ও তুমুল গদামুদ্ধ বর্ণন। ভীম অতি প্রচণ্ড গদাঘাতে যুদ্ধে 
রাজা দুধ্যোধনের উকুভঙ্গ করিলেন। অদ্ভুত নবম পবর্ব নির্দিষ্ট হইল। 
এই পবের্ব বহ-বৃত্তীস্ত-সম্বলিত উনযষ্টি অধ্যায় সংখ্যাত হইয়াছে । 
এক্ষণে শ্লোকসংখ্যা কথিত হইতেছে, কৌরবদিগের কীর্তিকীত্বক 
মুনি নবম পর্বেরবে তিন সহন্স ছুই শত বিংশতি শ্লোক রচনা! 
করিয়াছেন । 
অতঃপর অতি দারুণ সৌপ্তিকপর্বব বর্ণন করিব। পাগুবের! 
রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলে পর, কুতবন্া, কুপাচাধ্য ও অশ্বরাম। 
এই তিন মহারথ সায়ংকালে রুধিরাক্তসর্ববাঙ্গ ভগ্মোর অভিমান 
রাজা ছুষ্যোধনের নিকট গমন করিলেন । উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন, রাজা রণক্ষেত্রে পতিত আছেন। দৃট়ক্রোধ মহারথ 
অশ্বর্থাম। প্রতিজ্ঞা! করিলেন, ধুষ্টহ্যুন্থ প্রভৃতি সমুদায় পাঞ্চাল 
অমাত্য সহিত সমস্ত পাগুবদ্িগের প্রাণ সংহার না করিয়া গান্র 
হুইতে তন্ুত্রাণ উদঘাটন করিব না। রাজাকে এইরূপ কহিয়৷ তিন 
মহারই তথা হইতে অপক্রান্ত হইয়! সুধ্যাস্ত-সময়ে বনমধ্যে 
প্রবেশ পুর্ববক অতি প্রকাণ্ড বটবিটপিতলে উপস্থিত হইলেন । : 
অশ্বথাম। তথায় রাত্রিকালে এক পেচককে অনেক কাকের প্রাণ- 
ংহার করিতে দেখিয়া পিতৃঁবধ স্মরণে কোপাবিষ্ট হইয়া নিদ্রা্থিত 
পাঞ্চাঙলদিগের প্রাণবধ পংকল্প করিলেন। তদন্ুসারে শিবিরদ্বারে 
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উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, এক বিকটাকার অতি প্রকাণ্ড 
ভয়ানক রাক্ষস আকাশ পধ্যস্ত রোধ করিয়া তথায় অবস্থিত আছে । 
অশ্বথামা বত অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, রাক্ষস সমুদায় ব্যর্থ করিল। 
তখন তিনি সত্বর মহাদেবের আরাধন। করিয়া কৃতবন্মা ও কৃপা- 
চাষের সহযোগে নিদ্রাগত ধুষ্টছ্যুন্ন প্রভৃতি পাঞ্চাল ও দ্রৌপদী- 
নন্দনদিগের প্রাণবধ করিলেন। কুঞ্জের বলাশ্রয়-প্রভাবে কেবল 
পঞ্চ পাগুব ও সাত্যকি রক্ষা পাইলেন ; অবশিষ্ট সকলেই নিধন 
প্রাপ্ত হইল । ধুষ্ট্যুন্সের সারথি পাগুবদিগকে সংবাদ দিল, 
অশ্বত্থাম৷ নিপ্রাভিভূত পাঞ্চালদিগের প্রাণবধ করিয়াছে । দ্রৌপদী 
পুজশোকে আত্বী ও পিতৃ-ভ্র।তৃ-বধ শ্রুবণে কাতর! হইয়া অনশন 
₹কল্প করিয়া! ভর্তগণসন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। মহাপরা- 
ক্রান্ত বীর্য্যবান্‌ ভীমসেন ভ্রৌপদীর মনজ্তুগ্রি সম্পাদনার্থে তদীয় 
বচনানুসারে গদাগ্রহণ পুর্ববক কুপিত চিত্তে. গুরুপুজ্রের পশ্চাৎ 
ধাবমান হইলেন। অশ্ব্থামা ভীমভয়ে অভিভূত, রোষপরবশ 
ও দৈবপ্রেরিত হইয়া, পুথিবী অপাণুবা হউক, এই বলিয়া অস্ত 
ত্যাগ করিলেন । কৃষ্ণ, এরূপ করিও না, বলিয়া অশ্বন্ামাকে 
নিষেধ করিলেন। পাপমতি অশ্থথখামার অনিষীচরণে এইরূপ 
অভিনিবেশ দেখিয়া অজ্ভ্ভন অস্ত্র দ্বার! সেই অস্ত্রের নিবারণ 
করিলেন। অশ্বন্থামা দ্বৈপায়ন প্রভৃতি পরস্পর শাপ প্রদান 
করিলেন । পাগুবেরা মহারথ ফ্রোণপুজ্ের নিকট হইতে মণিগ্রহণ 
করিয়া হৃষ্ট চিত্তে দ্রৌপদীহস্তে সমর্গিলেন। সৌপ্তিকনামক 
দশম পর্বব উদাহৃত হইল । উত্তমতেজ। ব্রঙ্গবাদী মহাত্মা! মুনি 
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সৌপ্তিকপর্বেব অফ্টাদশ অধ্যায় ও অষ্ট শত সপ্ততি শ্লোক সংখ্যা 
করিয়াছেন। এধীকপর্বব এই পর্য্বের অন্তর্গত ৷ 

অতঃপর করুণরসোদ্বোধক স্ত্রীপর্ব আরব্ধ হইতেছে । এই 
পর্বেব পুজ্শোকসন্তপ্ত প্রজ্ঞাচক্ষুঃ রাজা ধৃতরাষ্্র মনে মনে ভীম- 
সেনের প্রাণবধ সংকল্প করিয়। কৃষ্ণানীত লৌহময়ী ভীমপ্রতিযুক্তি 
ভগ্নকরেন। বিছুর অধ্যাত্মবিগ্ভা। সম্বন্ধ হেতুবাদ দ্বার! শোকাঁভিভূত 
ধীমান্‌ ধৃতরাষ্ট্রের সাংসারিক মায়! মোহ নিরাঁকরণ ও উহাকে 
আশ্বাস প্রদান করেন। শোকার্ত ধুতরাষ্ট্র অন্তঃপুরিকাগণের 
সহিত রণক্ষেত্র দর্শনার্থ গমন করেন । বীরপত্বীদিগের অতি করুণ 
বিলাপ এবং গান্ধারী ও ধুতরাষ্ট্রেরে কোপাবেশ ও মোহ। 
ক্ষত্রিয়নারীগণ যুহ্ধে অপরাভুখ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত পিতা ভ্রাতা ও 
পুজদিগকে দেখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ পুক্রপৌজ্রশোককাতরা 
গান্ধারীর কোপ শাস্তি করিলেন। পরমধান্মিক মহাপ্রাজ্ঞ রাজ 
যুধিষ্ঠির যথাশাস্ত্র রাজাদিগের শরীরদাহ করিলেন । প্রেততপণ 
আরন্ধ হইলে কুন্তী কণ্ণকে স্বীয় গুঢ়োগুপন্ন পুজ্র বলিয়া অঙ্গীকার 
ও প্রকাশ করিলেন। মহধি ব্যাস এই একাদশ পর্ব রচনা 
করিয়াছেন । এই পর্ব শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিলে সজ্জনদিগকে 
শোকে অভিভূত ও অশ্রুজলে আকুলিত হইতে হয়। ধীমান্‌ 
ব্যাসদেব স্ত্রীপর্বেব সপ্তবিংশতি অধ্যায় ও সপ্ত শত পঞ্চসপ্ততি 
শ্লোক কীর্তন করিয়াছেন । 

অতঃপর শান্তিপর্বব ; ইহার অধ্যয়নে বুদ্ধিবৃদ্ধি হয় । ধর্ম 
রাজ যুধিষ্ঠির পিতৃ ভ্রাতৃ পুক্র মাতুল প্রভৃতির সংহার করাইয়া 
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বগ্পরোনাস্তি নির্বেবদ প্রাপ্ত হয়েন। শরশয্য।রূঢ ভীক্মদেব রাজা 
যুধিষ্টিরকে রাঁজধর্ন্ম শ্রবণ করান । এ সমুদায় ধর্্জ্ঞানাভিলাষী 
রাজগণের অবশ্যজ্জঞের। ভীত্মদেব কাল ও কারণ প্রদর্শন 
পুর্ববক আপদ্ন্ম কীর্তন করেন। এ সকল ধন্ম অবগত হইলে 
নর সর্ববন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর বিচিত্র মোক্ষধন্নও সবিস্তর 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । প্রাজ্ভজনশ্রীতিপ্রদ দ্বাদশ পর্ব নির্দিষ্ট 
হইল। হে তপোধনগণ ! শান্তিপর্বেব ত্রিশত উনচত্বারিংশৎ 
অধায় আছে জানিবেন। ঘীমান্‌ পরাশরনন্দন এই পর্বে চতুর্দশ 
সহস্র সপ্ত শত সপ্ত শ্রেক রচনা করিয়াছেন । 

হে মহধিগণ ! ইহার পরেই অতি প্রশস্ত অনুশ।সনপবর্ব | 
কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভাগীরথীপুক্র ভীম্মের নিকট ধর্ম্ননির্ণয় শ্রবণ 
করির। হতশোক ও স্থিরচিত্ত হইলেন। এই পবের্ব ধণ্ন ও 
অর্থের অনুকূল যাবতীয় ব্যবহার প্রদর্শন» অশেষবিধ দানের 
পৃথক্‌ পুথক্‌ ফল নির্দেশ, সদসৎ পাত্র বিবেক, দানবিধি কথন, 
আচারবিধি নির্ণয়, সত্যন্বরূপ নিরূপণ, গো-ব্রাক্ষণের মাহা 
কীর্তন, দেশকালানুসারে ধন্মরহস্ত মীমাংসা, ও তীক্মদেবের 
স্বর্গারোহণ কীর্তিত আছে। ধন্মনির্ঘয়যুক্ত বন্ুবৃত্বাস্তালঙ্কত অনু- 
শাসন নামক ত্রয়োদশ পর্বৰ নির্দিষ্ট হইল । এই পর্কেবে এক শত 
বট্চত্।রিংশগু অধ্যায় ও অস্ট সহত্্ শ্রেক সংখ্যাত আছে । 

তগ্পরে আশ্বমেধিক নামক চতুর্দশ পর্বব। সংবর্তমুনি ও 
মরুত্তরাজার উপাখ্যান, যুধিষ্ঠিরের হিমালয়স্থিত স্থবর্ণরশি প্রাপ্তি 
ও পরীক্ষিতের জন্ম । পরীক্ষিত অশ্বখামার অস্ত্রান্দলে দগ্ধ 
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হইয়াছিলেন ; কৃষ্ণ পুনর্ববার তাহাকে জীবন দান করেন। 
উত্ুকৃষ্ট যজ্জীয় অশ্ব রক্ষার্থ তদনুগামী অর্জনের নানা স্ডানে 
কুপিত রাজপুত্রগণের সহিত ঝুদ্ধ। চিত্রাঙ্গদাগর্ভসম্তৃত নিজপুক্র 
বক্রুবাহনের সহিত সংগ্রামে অর্জুনের প্র।ণলংশয় ঘটে । অশ্ব- 
মেধবঙ্ছে নকুলবৃত্তান্ত কীর্তন । পরমাডভুত আশ্বমেধিকপর্বৰ উদ্ত 
হইল। তত্বদর্শী মহধি এই পর্বেব এক শত তিন অধ্যায় ও তিন 
সহুত্ম তিন শত বিংশতি শ্রেক নির্দেশ করিয়াছেন । 

তৎ্পরে আশ্রমবাস নামক পঞ্চদশ পবব। রাজ! ধুতরা 
রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বিছুর ও গান্ধারী সমভিব্যাহারে অরণ্য 
প্রবেশ পুর্ববক খধিদিগের আশ্রমে বাস করেন । গুরুশুশ্রাষা- 
পরায়ণ৷ কুম্তী তীহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া পুক্ররাজ্য 
পরিত্যাগ পুববক তদনুগামিনী হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্টযুদ্ধহত 
লোকান্তরগত পুক্রপৌক্রগণ ও অন্যান্য পার্থিবদিগকে জীবিত 
পুনরাগত অবলোকন করিলেন। তিনি মহষি কৃষ্ণ ছ্ৈপায়নের 
প্রসাদা এইরূপ অত্যুৎকৃষ্ট আশ্চর্য সন্দর্শন করিয়া শোক 
পরিত্যাগ পুবব'ক সন্ত্রীক পরম দিচ্ছি প্রাপ্ত হইলেন॥। বিদ্ুর 
ও মহামাত্য বিদ্বান জিতেন্দ্রিয় সঞ্জয় ধন্মপথ আশ্রয় করিয়া 
সদগতি পাইলেন। ধশ্মরাজ যুধিষ্ঠির নারদের সন্দর্শন পাইয়া 
সাহার প্রমুখাৎ যছুবংশীয়দিগের কুলক্ষয়বার্তী শ্রবণ করিলেন । 
অত্যন্ত আশ্রমবাসাখ্য পবর্ব উক্ত হইল। তত্বদর্শী ব্যাস এই 
পর্বেব ছিচত্বারিংশ অধ্যায় ও এক সহব্দ্র পাচ শত ছয় শ্লোক 
গণন! করিয়াছেন । 


--পর্বসংগ্রহ ] আদিপর্বব ৷ ৫% 


হে মহর্ধিগণ ! অতঃপর অতি দারুণ মৌবলপর্বৰ জানিবেন। 
এই পর্বের ব্রহ্মশাপনিগৃহীত পুরুষশ্রেন্ঠ যাদবেরা আপানে (৩৪) 
স্বরাপানে মত্ত ও দৈবপ্রেরিত হইয়া! এরকারূগী (৩৫) বস্তু দ্বার 
পরস্পর প্রহার করেন । রাম ও কেশব কুলক্ষয় করিয়া পরিশেষে 
উভয়ে সর্ববসংহারকারী উপস্থিত কালকে অতিক্রম করিলেন 
না। ন্রশ্রেন্ঠ অভ্ভ্ভন আসিয়। দ্বারা যাদবশৃন্য নিরীক্ষণ 
করিয়া ঘ্পরোনাস্তি বিষাদ ও মনঃগীড়। প্রাপ্ত হইলেন। তিনি 
আত্মমাতুল নরশ্রেন্ট বস্ত্ুদেবের সংস্কার করিয়া কৃষণ, বলরাম, 
ও অন্যান্য প্রধান প্রধান মাদনদিগেরও সংস্কার করিলেন। 
অনন্তর দ্বারক। হইতে বালক ও বুদ্ধদিগকে সমভিব্যাহারে 
লইয়।৷ যাইতে যাইতে বিপশ্কালে গাণ্ডীবের পরাক্রমক্ষয় ও 
দিব্যান্ত্র সমুদায়ের ক্ষুত্তি অবলোকন করিলেন, এবং যাদব- 
রমণীদিগের অপহরণ এবং প্রতৃত্ব ও এশ্বব্যের অনিত্যতা দর্শনে 
সাঁতিশয় নিরবেব্দ প্রাণ্তড হইয়া ধন্মরাজসন্নিধানে প্রত্যাগমন 
পুর্বক সন্যাসাবলম্ঘনের বাসনা করিলেন । মৌষল নামক ষোড়শ 
পর্বব পরিকীন্তিত হইল। তত্বদর্শী দ্বৈপায়ন এই পর্বেবে আট 
অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্রেক সংখ্যা করিয়াছেন । 

তশুপরে মহাপ্রস্থানিক নামক সপ্তদশ পর্ব । এই পর্ে 
পুরুষশ্রেষ্ট' পাগুবেরা রাজ্য পরিত্য।গ করিয়া দ্রৌপদী সমভি- 
্যাহারে মহাপ্রস্থান গমন করেন । তীহারা লৌহিত্যসাগরতীরে 
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(৩ ্) যেস্থানে উপবিষ্ট হইয়। স্বরাপান করে। 
(৩৫) এরকা ভূণবিশেষ, খড়ী । 


৫৮ মহাভারত । [ঘিতীয় অধ্যায়-_ 


উত্তীর্ণ হইয়া অগ্নির সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। অর্জন 
মহাত্মা অগ্রির আদেশামুসারে পুজা! পূর্বক তাহাকে সর্বব- 
ধনুঃশ্রেন্ট দিব্য গাণ্তীব প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ 
ও দ্রৌপদীকে ক্রমে ক্রমে নিপতিত ও নিধনপ্র।ণড দেখিয়। 
তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া মায়। পরিত্যাগ পুর্ববক 
প্রস্থান করিলেন। মহাপ্রস্থনিক নামক সপ্তদশ পর্ব নির্দিষ্ট 
হইল। তত্বদর্শী খধষি এই পর্বেব তিন অধ্যায় ও তিন শত 
বিংশতি শ্লোক নিরূপণ করিয়াছেন (৩৬)। 

তশ্পরে অলৌকিক অত্যাশ্তধ্য স্বর্গপর্বব। মহাপ্রাজ্্ ধর্ু- 
রাজ দয়ার্দরহৃদয়তা প্রযুক্ত স্বসমভিব্যাহারী কুকুরকে পরিত্যাগ 
করিয়া দেবলোকাগত দিব্য রথে আরোহণ করিতে সম্মত হইলেন 
না। ধর্ম্ম, মহাত্মা যুধিন্টিরের এইরূপ অবিচলিত ধশ্মনিষ্টা দর্শনে 
পরম প্রীত হইয়া, কুকুররূপ পরিত্যাগ পুর্ববক তাহাকে দর্শন দিলেন, 
যুধিষ্টির ততসমভিব্যাহারে ন্বর্গারো হণ করিলেন । দেবদূত ছলক্রমে 
তীহাকে নরক দর্শন করাইল। ধন্াত যুধিষ্ঠির সেই স্থানে অবস্থিত 
আজ্ঞানুব্তী ভ্রাতৃগণের কাতর শব্দ শ্রাবণ করিলেন । ধণ্ম্ন ও ইন্দ্র 


পপ ২ পপ পপ পা 


(৩৬) শ্লোকানাঞ্চ শতত্রয়ম। বিংশতিশ্চ তথা শ্লোকাঃ সংখ্যাতা- 
স্ততৃতর্শিন।। এই স্থলে যথাশ্রুত অর্থ লিখিত হইল। কিন্তু মহ'প্রস্থান্‌ 
পর্ধে এক শত ত্রয়োবিংশতি শ্লোকের অধিক নাই। এই নিমিত্ত 
টাকাকার নীলকঠ সমাসবলে শতত্রয়ম এই শব্দে এক শত তিন এই 
অর্থ করিয়া বিংশতি সহযোগে এক শত ভ্রয়োবিংশতি এই ব্যাখ্যা 
করিষ্কাছেন। 





_ পর্বসংগ্রহ ] আদিপব্ৰ। ৫৯ 


তাহার ক্ষোভ নিরাকরণ করিলেন। অনন্তর ধর্দুরাজ যুধি 
আকাশগঙ্গায় অবগাহন করিয়া মানবদেহ পরিত্যাগ পৃর্ববক স্বর্গে 
স্বধশ্মীর্জিত স্থান প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সমভিব্যাহারে 
পরমাদরে ও পরমানন্দে অবসশ্থিতি করিতে লাঁগিলেন। ব্যাসদেব- 
প্রোক্ত ব্বর্গারোহণ নামক অষ্টাদশ পর্বব নিন্দিষ্ট হইল । মহাত্মা 
ধাষি এই পর্বেবে পাচ অধ্যায় ও ছুই শত নয় শ্রোক সংখ্যা 
করিয়াছেন । 
এইরূপে অষ্টাদশ পর্বব সবিস্তর উক্ত হইল। তৎপরে 
হরিবংশ ও ভবিষ্যুপর্ব কীর্তিত হইয়াছে । মহধি হরিবংশে ছাদশ 
সহত্ত্র শ্লোক গণনা কাঁরয়াছেন । 
মহাভারতীয় পর্ববসংগ্রহ কীর্তিত হইল (৩৭)। 
যুহ্ধাভিলাষে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী একত্র সমাগত হইয়াছিল । 
অফ্টাদশ দিবস এ মহাদ।রুণ যুছ্ছ হয়। 
যে দ্বিজ অঙ্গ (৩৮) ও উপনিষ্দ সহিত চারি বেদ জানেন, 
(৩৭) পর্বসংগ্রহে যেরূপ অধ্যায় ও শ্রোকসংখ্যা লিখিত হইল, 
প্রতিপর্ষেই তাহার ন্যুনাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় । তন্মধ্যে বনপর্ধে 
ও হ্ব্রিবংশে অত্যন্ত অসঙ্গত। প্রতিজ্ঞাত সংখ্যা অপেক্ষা বনপর্কে প্রায় 
_ছয় সহস্র শ্লোক অধিক, হরিবংশে ন্যুনাধিক চারি সহত্র। পণ্ডিতের৷ 
মীমাংসা করেন, লিপিকরপ্রমাদবশতঃ এইন্প সংখ্যাগত ন্যুনাধিক্য 
ঘটিয়াছে। 
(৩৮) শিক্ষা, কল্প, নিরুত্ত; ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ছন্দঃ) এই ছয়, 
বেদের উচ্চারণনিয়মবোধক শাস্ত্রের নাম শিক্ষা, যেশাস্ত্রে বৈদিক 











ডঃ মহাভারত । [ দ্বিতীয় অধ্যায়-_ 


কিন্তু এই আখ্যান গ্রন্থ জানেন না, তিনি কখনই বিচক্ষণ নহেন। 
অমিতবুদ্ধি ব্যাসদেব এই ্রম্থকে অর্থশস্্র, ধর্ধাশান্ত্, ও কামশাস্ত্ 
স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । যেমন পুংস্ষোকিলের কলরব শ্রবণ 
করিয়া কর্কশ কাকশব্দ শ্রবণে অনুরাগ হয় না, সেইরূপ এই 
উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া শান্ত্ান্তর শ্রবণে অভিরুচি থাকে না। 
যেমন পঞ্চভূত হইতে ত্রিবিধ লোকস্ষ্টি নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ এই 
সর্বেবাত্ম ইতিহাস গ্রন্থ হইতে কবিগণের বুদ্ধি উৎপন্ন হয় । যেমন 
চতুবিবধ (৩৯) প্রজা! অন্তরীক্ষের অন্তর্গত, হে দ্বিজগণ ! সেইরূপ 
যাবতীয় পুরাণ এই উপাখ্যানের অন্তবব্তী । যেমন মনের ক্রিয়া 
সমস্ত ইন্ড্রিয়ের আশ্রয়, সেইরূপ এই আখ্যানশাস্ত্র অশেষবিধ 
ক্রিয়া (৪০) ও গুণের (৪১) আশ্রয় । যেমন আহার ব্যতিরেকে 
শরীরধারণের অন্ত উপায় নাই, সেইরূপ এই উপাখ্যানের অন্তর্গত 
কথা ব্যতিরিক্ত ভূমণ্ডলে আর কথা নাই । যেমন অভ্যুদয়াকাগক্ষণ 
ভূত্যেরা সৎকুলজাত প্রভুর সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ, সমস্থ 
কবিগণ এই উপাখ্য।নের উপাসনা করেন। যেমন গৃহস্থাশ্রম অন্যান্য 
সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা উদ্কৃষ্, সেইরূপ এই কাব্য অন্যান্য 
কবিকৃত যাবতীয় কাব্য অপেক্ষা উ্কৃষ্ট। 


পপি পপ পাপা শশা পপ পেস | পাল পপি 


ক্রিশ্নার বিবরণ আছে, তাহাকে কল্প কহে, আর বেদাস্তর্গত দুরূহ 
শব্দের ব্যাখ্যাকারক শাস্ত্রের নাম নিরুক্ত | 

(৩৯) জরামুজঃ অগ্ুজ, স্বেদজ, উত্ভিজ্জ। 

(8০) অধ্যয়ন, দান, বজন প্রসভৃতি । 

(৭১) শম, দম, ধের্য্য, ক্ষমা; সত্য প্রসভৃতি। 


০৮ পাশ পশসপস্পা শপ 


-_পর্বসংগ্রহু ] আদিপর্কৰ । ৬১ 


তোমাদিগের লবর্বদা ধশ্নে মতি হউক, পরলোকগত ব্যক্তির 
ধর্মহি একমাত্র বন্ধু। অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয় নৈপুণ্য সহকারে 
উপাসিত হইলেও কোনকালে আং্মীয় ও স্থায়ী হয় ন!। 

ষে ব্যক্তি দ্বৈপায়নের ওষ্টপুটবিগলিত অপ্রমেয় পরম পবিজ্র 
পাপহর মঙ্গলকর ভারতপাঠ শ্রবণ করেঃ তাহার পুক্ষর (৪২) 
জলাভিষেকের প্রয়োজন কি? ব্রান্গণ দিবাভাগে ইন্দ্রিয়সেব! 
দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করেন, মহাভারত কীর্তন করিলে সায়ংকালে 
সেই পাপ মুক্ত হয়েন। আর রাত্রকালে কাঁয়মনোবাকো 
যে পাপানুষ্ঠান করেন, ভারত কীর্তন করিলে প্রাতঃকালে তাহ। 
হইতে মুক্ত হয়েন। যে ব্যক্তি বন্ুশ্রত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে স্থর্ণশু্ষ- 
সমন্বিত গেশত দান করেঃ আর বে ব্যক্তি পরম পবিত্র ভারতকথ। 
নিত্য শ্রবণ করে, সেই ছুই জনের তুল্য ফল লাভ হয়। যেমন 
বিস্তীর্ণ সমুদ্র তরণীযোগে অনায়াসগম্য হয, সেইরূপ অগ্ররে 
পবর্বসংগ্রহ অআরবণ করিলে এ অতুযুত্কৃষ্ট মহ আবখ্যানশান্ত্র 
মনুষ্যের পক্ষে স্থগম হয় । 





পর রা ি২০৫৭এড পরা রা কা পক“ 


(৪২ পরম পবিত্র তীর্থ বিশেষ 








আদিপর্ব। 


এ" 


প্রথম অধ্যায়-_অনুক্রমণিকা । 

১। “আশীন-মক্ত্িয়া বস্তনির্দেশোবাপি তনুখম্” এই শান্ত্রবাক্য 
অনুসারে কাব্যের আরন্তে নারায়ণ, নর এবং সরস্বতী দেবীকে প্রণাম 
করিয়া গ্রন্থারস্ত কর। হইয়াছে । নর সম্বন্ধে পাদটীকা! দ্রষ্টব্য । 

২। কুলপতি--“মুনীনাং দশ সাহঅং যোহম্দানাদি পোষণাঁৎ। 
অধ্যাপয়তি বিপ্রধিরসৌ কুলপতিঃ স্ৃতঃ |” অর্থাৎ যে বিপ্রধি দশ 
সহজ মৃনিকে অন্নাদি দান করিয়া অধ্যাপনা করেন, তিনি কুলপতি- 
বাচ্য। শৌনক-_পুরাণ-বক্তা যুনিবিশেষ। নৈম্যারণ্য__-এই 
অরণ্য গোমতী নদীর তীরে, পাঞ্চাল এবং উত্তর কোশল রাজ্যের মধ্যে 
অবস্থিত ছিল। বর্তমান লক্কৌ নগর হইতে প্রায় ২২ ক্রোশ উত্তর- 
পশ্চিমে ইহার অবস্থিতি নির্য় কর! হয়। সত--এই শবের ভিন্ন ভিন্ন 


-_অনুক্রম ণিক1] আদিপর্বব ৷ ৬৩ 


অর্থসমূহ যথা, সারথি, হূর্ধ্য ; স্ত্রধর জাতি, ্রাঙ্গণীর গর্ভে 
ক্ষত্রিয়ের রসে উৎপন্ন প্রতিলোমজ সন্ধীর্ণ জাতি; স্ততিপাঠক, বন্দী, 
পুরাণ-বক্তাবিশেষ । পদ্মপলাশলোচন-_পন্মপত্রের শ্তাণ শ্ামবর্ণ চক্ষু 
বিশিষ্ট। 

৩। জনমেজয়--পরীক্ষিতের পুত্র; ইনি বৈশম্পায়নের নিকট 
সমগ্র মহাভারত শ্রবণ করিয়াছিলেন। অজ্জুনের পুত্র অভিমন্টু, 
তৎপুত্র পরাক্ষিৎ। পরীক্ষিতের সর্পদংশনে মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া তৎ- 
প্রতীকারার্থে সর্পকুলধবংসের নিমিত্ত জনমেজর এক যজ্ঞ করেন। 
যজ্ঞের মন্ত্রবলে যাবতীয় সর্পগণ উপস্থিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল, 
কেবল কয়েকচী প্রধান পর্প জীবিত ছিল। বৈশম্পায়ন--মহাঁভারত-বক্তা 
ব্যাসশিষ্য মুনিবিশেষ। সমস্তপঞ্চকতীর্থ ইহার ইতিবৃত্ত মূলের দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের প্রারস্তে দ্রষ্টব্য । অগ্রিহোত্র -সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোম ; 
সাগ্িকগণ প্রত্যহ প্রাতে ও সারংকালে এই হোম করিয়। থাকেন; 
ইহা ছুই প্রকাঁর,-মাস-পাধ্য ও যাবজ্জীবন-সাধ্য; যাবজ্জীবন-সাদ্য 
হোমের রক্ষিত অগ্রিদ্ধার! অস্তিমে দাহ কার্য হয় । 

৪1 ব্রহ্গধি__-বশিষ্ঠাদি ব্রাঙ্মণ-খষি । ভারতাখ্য-_ভারত . মহ 
তারত) আখ্যা! যার, বনুত্রীহ। বেদ চতুষ্টয়__খক্‌, যজুঃ, সাম ও 
অথর্ব এই চারি 'বেদ। শাম্ত্রাম্তর-_অন্য শাস্ত্র শাস্ত্রান্তর, নিতা সমাস। 
আত্মতত্ব__ আপনার স্বরূপ, আপনার বথার্থ অবস্থা । বেদান্থসারে 
তত্তপ্াসক নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য-ন্বভাঁব প্রত্যকৃ-চৈতন্ত | 
*- ৫। স্ছুল__ইন্জরিয়গ্রাহ বস্ত। কুক্্__-অতীন্দ্রিয় বাঁ অধ্যাত্স বস্থ। 
স্থাবর-_স্থিতিশীল বস্ত। জঙ্গম-_গমন্ণীল বস্ত; গম্‌ (যঙলুগস্ত ; অন্‌ 
কর্তরি। হুতাশন--হুতং অশ্নাতি ইতি হুত শব্দ-অশ.+অনট্‌ কর্ভরি। 
যে অনা।দ...করেন--যাহার উদ্দেশ্টে অগ্রিতে দ্বতাহুতি দেন। সাঁমগ-_- 


৬৪ মহাভারত । [ প্রথম অধ্যাক্ব-_ 


নামবেদী। . প্রত্যক্ষ_-অক্ষির প্রতি প্রত্যক্ষ, অব্যয়ীভাব সমাস ; 
সাক্ষাৎ। মায়াপ্রপঞ্চরূপ--মাক়ার ভ্রমন্বব্ূপ । অতাত্বিক বিশ্ব--ষে 
বিশ্বের মধ্যে তত্বের সম্বন্ধ নাই ; মায়াবাদীদিগের মতে এই বিরাট. 
সংসার কেবল মায়াপ্রপঞ্চস্বরূপ; ইহার যাথার্ধ্য কিছুই নাই। 
সাঙ্খ্যের মতে মুল প্রকৃতি,মহত্+অহঙ্কাঁর, মনঃ, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয় 
পঞ্চকর্দন্রিয়, পঞ্চমহাভূত এই চতুর্বিংশ্বতি প্রকার তত্ব। এই বিশ্ব 
কেবল অনাদিমধ্যান্ত অজ অবদ্ধিক্ষয় অচ্যত বিশ্বনাথের মুর্ডিমাত্র, 
তাহার বৃত্তিরপে কল্পন! না করিলে ইহাতে সত্য কিছুই নাই । পুরু- 
বার্থ-__পুরুবের ধর্্ম:অর্থ কাম মোক্ষরূপ প্রয়োজন । মুক্তি--মোক্ষলাত ; 
আত্যন্তিক ছুঃখনিবজি ; ন্যায়ের মতে, প্রমাণ, প্রষেয়, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি 
ষোড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়; বৈশেষিকে র মতে দ্রব্যাদি 
সপ্ত পদার্থের তত্বজ্ঞানের নাম মুক্তি ; মীমাংসার মতে বেদের কর্ম্মক1গ 
অবলম্বনে যজ্ঞানুষ্ঠান মুক্তির উপায়, সাঙ্খ্যের মতে প্ররূতি ও পুরুষে র 
বিবেক ব! ভেদজ্ঞান হইলে যুক্তি হয়; পাতগঞ্জলের মতে ড় বিংশতি 
তত্ষের জ্ঞানলাভে মুক্তি হয় এবং বেদান্তের মতে ব্রহ্দজ্ঞানই মুক্তির উপায়: 
এখানে বেদাস্তের মতই গৃহীত হইকাছে। ব্যাসদেব বেদাস্তপ্রণেত! 
ছিলেন বলিয়া তাহার মহাভাবতে ক্জ্গয়তের প্রাধান্য দেখা যায় । 
বেদ্বান্তের মতে এই বিশ্ব সংসারের স্কল পদার্থই পরর্রহ্মমর্তিম্বক্রপ 
এবং তাহার উপাঁসন! করিয়া তাহার স্বরূপ অবগত হইলেই মুক্তিলাভ 
হয়। কালব্রয়ে--ভৃত ভবিব্যৎ ও বর্তমানে | নিদান--কারপ। চর!- 
চর--চর (জঙ্গম) অচর +স্থাবব )--বাবতীয় স্থাবর জঙ্গম পদার্থের ” 
সযবার । চরণারবিন্দ--চবণ অরবিন্দ ইব উপমিত সমাস । 

৬। দ্বিজাতিরা-_ক্রাঙ্গণ, কুত্তি ও বৈশ্ত এই তিন জাতীর 
ঘধিজেরা। সংক্ষেপে ও বাহুল্যে--কেহ সংক্ষেপে, কেহ বা বাহুল্যে। 


_অনুক্রমণিকা] : আদিপর্বব । ৬৫ 


লৌকিক সময়ে--€লাকব্যবহারিক আচারে, অথবা ব্যবহারিক ভাষ। 
সঙ্কেতে। 


৭। নিরাকার অথচ সর্ধব্রসম কিরূপে হইতে পারে? সনাতন- 
নিত্য, শাশ্বত । লোকপিতামহ-_মূলে পাদটীক! দ্রষ্ুব্য। 


৮। ক্ুদ্র_-অজ, একপাদ, অহিব্রপ্র, পিণাকী, অপরাজিত, 
এযন্বক, মহেশ্বর, বৃষধাকশি, শভু, হর, ঈশ্বর এই একাদ্শবিধ গণ- 
দেবতাবিশেষ। স্বায়ভুব মন -_স্বয়ভূপুত্র, প্রথম মন্তু ১ স্বয়ভু- সৃষ্টি 
বিষয়ে রজোগুণময় ব্রহ্মা, পালন বিষয়ে সত্বগুণময় বিষুও সংহার বিষয়ে 
তমোগুণময় মহেশ্বর এই ত্রিমুর্তি। প্রাচেতস--বরুণপুত্র, পক্ষান্তরে 
বাল্ীকি । দক্ষ-ব্রদ্ষার পুত্র, প্রজাপতিবিশেষ ! অপ্রমেয়-যাহানু 
পরিমাণ কর] যায় না; অবিজ্ঞেয় ; বেদাস্তমতে দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতির 
অগোচর । বিশ্বদদেব-গণদ্েবতাবিশেষ । একাদশ আদিত্য-_ 
অর্দিতি শব্দ+ষ্থ্য অপত্যার্থেঃ অথবা, অ (অভাব) আদি+ত্য 
(ভাবার্ধে ১ যিনি অভাবাদি বিশদৃসমূহে আবিভুত হন। আদিত্য- 
সংখ্যা একাদশের পরিবর্তে ঘাদশই প্রায় দুষ্ট হয় ; নাম ধথা-__বিবস্বান্‌, 
অর্ধযমা, পুষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতাঃ বিধাও। €( কালিক পুরাণের 
মতে সোম ), বরুণ, মিরে শত, অতিতেজ। বা উরুক্রম । এই দ্বাদশ 
শ্াদিত্যের, কশ্তপের রসে ও অদিতির গর্ভে জন্ম হয়। খগেদে 
আদিত্য সংখ্য। ছয় ;-_-মিত্র, অর্ধ্যমা, ভগ,বরুণ, দক্ষ ও অংশ । অন্যত্র 
সাত বা আট। তেত্তিরিয়ে মিত্র, বরুণ, ধাতা।, অর্ধ্যমা, অংশ্ত, ভগ, 
হন ও বিবস্বান এই অষ্ট আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। শতপথ 
ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদ্িত্যের উল্লেখ আছে । অষ্টবস্থ-_-ভব, পরব, সোম, 
বিষণ, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভব। আশ্বনীকুষারযুগল-_কুর্যের 
ওরসে ও তৎ্পত্ী অশ্খিনীরূপিণী সংজ্ঞার গর্ভে ইহারা যমজপুল্পরূপে 
জন্মগ্রহণ করেন। ই'হারা সর্বদাই একত্রে থাকিতেন; স্বর্ণবৈদ্ভ | 


৬৬ মহাভারত । [ প্রথম অধ্যায়-_ 


বক্ষ-_ কুবেরের অন্ুচন্র দেবযোনিবিশেষ। সাধ্যগণ- মনঃ মন্তা, প্রাণ, 
নর, প্রাণ, বীর্য্যবান্‌, বিনির্ভয়, নয়, দংস, নারায়ণ, বৃষ ও প্রভু এই 
্বাদশবিধ গণদবতা-বিশেব। গুহাগণ-_গুহকগণ হইবে-দেবযোনি- 
বিশেষ, পিতৃগণ-_অগ্নিঘাত্ত, বহির্ষদ্‌, সুভাস্বর, আজ্যপ, উপস্ুত, 
ক্রব্যা্দ, স্ুকালিন,_এই সপ্ত পিতুলোক । 

৯। স্বাধিষ্ঠানভূত--স্বাধিষ্ঠান শব্দের অর্থ লিজনুলস্থ স্ুযুঘ্ত্ 
নাড়ীর অন্তর্গত বড়দল পন্মবিশেষ ; যিনি সেই ফটচক্র মধ্যে অবস্থান 
করেন, তিনি স্বাধিষ্ঠানভূত । প্রলয়কালে এই সাক্ষাৎ্দৃষ্ট জগৎ ঘট 
চক্রান্তবত্তণ ভগবানে বিলীন হইয়া যাইবে। 

১০1 অর্জনমিশ্র-মতে দ্িবের অর্থ অদিতি হইলে, দিবে 
অত্রোল্লিখিত একাদশ পুত্রের নামের সহিত ৮ম অনুচ্ছেদ টীকোল্লিথিত 
াদশ আদিত্যের নাম তুলন! করিয়া দ্রষ্টব্য। 

১১। ব্যাখ্যা অপরের হদয়ঙগম করিয়া দেওয়া ; ধারণা--আপ- 
নার হদয়লম কর] । 

১২। সত্যবতী-নন্দন__মহধি কষ্ণদ্বৈপাক্নন বেদব্যাঁস; পরাশর 
মুনির রসে মতস্যগন্ধা বা সত্যবতীর গর্ভে ইহার জন্ম । ভূতভাবন 
স্ৃষ্টিকর্তী। হিরণ্যগর্ভ-_ব্রক্মা) এতম্ত অগ্ুং হিরণ্যবর্ণমভবত্।” 
তথাচ শ্বতিঃ | “হিরণ্যবর্ণমভবত্তদণ্মুদকেশয়ং । তত্র যজ্ঞ স্বয়ং ব্রহ্মা 
স্বয়ভুরিতি বিশ্রুতঃ ॥৮ বেদাক্ষ_-শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ 
ও জ্যোতিষ এই ছয় প্রকার বেদের অবয়ব গ্রন্থ। উপনিষৎ__ 
বেদের যে অংশে ঈশ্বর-নিরূপণ আছে ; জ্ঞানকাও, বেদাস্ড ; ৬।নহহ 
বিচ্চা আর্ধ্যগণের শ্রেষ্ঠ বিগ্ভা) ইহার প্রভাবে পরব্রহ্ষকে 
পাওয়া যায় ; ইহার দ্বার! ব্রদ্দের আত্মভাব পাওয়া যার, এইন্ঠ 
ইহাকে উপনিষদ বলে । চাতুর্বণ্য-_ ব্রাহ্মণ, ক্ষজিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই 
চতুবর্ণ সন্বন্ধীয়। চতুযু'গ--সত্য, ত্রেতা, স্বাপর ও কলি। 


_-অন্ুক্রমণিকা । ] আদিপর্বব । ৬৭ 


৯৩। রূহস্তজ্ঞানশালিত। প্রযুক্ত-_গুঢ় তত্ব জানার জন্য । 
বিতথ--অসত্য, অলীক, বিফল। অন্তান্ত সমস্ত আশ্রম- ত্রক্ষচর্যয, 
বাণপ্রহ্থ ও যতী। 

১৭ গণনায়ক--গণেশ | বিন্ররাজ-বিদ্নবিনাশ করিয়া সিদ্ধি 
দান করেন বলিয়। এই নাম! অর্থগ্রহ__অর্থবোধ। গ্রন্থগ্রন্থি--জটিল 
বিষষ্ব । শুক (দেব)-ব্যাসদেবের পুত্র । অন্ফুটার্থতা-কুটার্থতা, 
হুরুহত1। ব্যাসকুট-_ব্যাসদেবের রচিত গ্রন্থগ্রস্থিন্বরূপ ছুব্বোধ ও অন্পষ্ট 
শ্লোক । মন্থর- ধীর | 

১৫, “অজ্ঞানতিমিরান্বস্ত জ্ঞানাগ্তনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন 
তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮ জীবলোক.*.আলোকমঘ্র করিয়াছে--রূপক 
অলঙ্কার । চক্দ্রোদয়ে কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়। নিকুক্ত__নিশ্চয়রূপে 
কধিত, মীমাংসিত। 

১৬। নিয়োগানুসারে--আদেশান্সারে । বিচিত্রবীর্য্ের ক্ষেত্রে 
অর্থাৎ তাহার পত্বীর গুরসে। | 

১৭। গ্ান্ধারী--ধৃতরা্ট্রের পত্রী,ছর্য্যোধনাদির মাত! এবং গান্ধার- 
রাঙ্ছকন্া । কুস্তী_যুধিষির, ভীম ও অজ্ঞুনের জননী, পাগ্ুপত্বী । 
বাতবাষ্ট্র--ছুর্যোধনাদি। সংহিতা-_ধর্ম্মশান্ত্র। 

১৮1  প্রতিষ্ঠিত- প্রধ্যাত। আমিত দেবল-_ব্যাস-শিত্দ্বয় 
দুয্যোধন অধর্মময় ইত্যাদি--বিপরীত কথন যত্ব পূর্বক লক্ষিতব্য। 
মহাভারতে পাপ ও পুণ্য, অন্ধ ও ধর্ের ফলাফলের সুন্দর দ্ৃপ্য অক্কিত- 
স্টজ্হু ; »ভর্য্যোধনের পক্ষ অধরন্দমপক্ষ, পাপপক্ষ ; যুধিনিরের পক্ষ 
ধন্মপক্ষ ১ দুয্যোধনের প্রধান সহার কণ শকুনি এবং দুঃশাসন ও তাহার 
প্রশ্রয়দাতা ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং । যুধিষিরের প্রধান সহায় ভীম, অজ্ঞুন, 
নকুল ও সহদেব, এবং তাহার উৎসাহদাত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; পরুস্ত তিনি 
বেদ ও ব্রাঙ্গণে ভক্তিপরায়ণ । 


৬৮ মহাভারত । [ প্রথম অধ্যায়”. 


১৯1২০ । পাওুর প্রতি অভিশাপ ও যুধিষ্টিাদির জন্মবিবরণ মহ। 
ভারতের থাস্থানে বিস্তৃতরূপে বণিত আছে ; এই বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য । 
কুস্তী-_যুধিষির, ভীম ও অঞ্জনের মাত! ; মাত্রী--নকুল ও সহদেবের 
গর্ভধারিণী । স্ত্রীসস্ভোগকালে মৃত্যু হইবে, পাওুর প্রতি এইরূপ অভি- 
শাপছিল। বহুকাল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া! রাখিয়া পুত্রগণের জন্মের 
কিছু দিন পরে তিনি মাত্রীকে সঙ্গে লইয়৷ বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে 
যান ও তথায় কাযষাসক্ত হইয়া তাহার সম্তোগাভিলাষফ করেন। 
সম্ভোগকালেই তাহার মৃত্যু হয় এবং মাদ্রী সহমৃতা হন । 

২১। সমাগত বাজগণ সমক্ষে হুরূহ কর্ম করিঘা-_-অদ্ভুত উপায়ে 
লক্ষ্যতেদ করিয়া । আহরণ -আয়োঞ্জন। বাসুদেব--কৃষ্ণজ। জরাসন্ধ-_ 
বৃহদ্রথের পুত্র, ছুই মাতার গভে অন্ধ অর্ধ কলেবর হইয়। জন্মগ্রহণ 
করেন। অরানাম্ী বাক্ষপী সেই ছুই থণও সন্ধিত করিয়া লালন 
পালন করিয়াছিল, সেই জন্য এই নাম। ভীম জরাসন্ধকে বধ 
করিয়াছিলেন । শিশুপাল--চেদিরাজ ; কংসের ভ্রাতা । 
অজিন-_মৃগচন্্ন। জবনিকা--পরদা, তিরক্ষব্রিণী। মক়দানব-__ 
দৈত্যগণের শিল্পী । দৃযুতক্রীড়া-_অক্ষক্রীড়া। ভীম্ম--ধৃতরাষ্্রী ও 
পার জোষ্ঠতাত। দ্রোণ--কুকু-পাগুবদিগের অন্ত্রগুর । কৃপাচার্যয 
-শরদ্বান্‌ মুনির পুত্র! 

২২। মোহাভিভূত-_বৃদ্ধিভ্ষ্ট। গান্ধার বাজ _এখানে, শকুনি, 
ছুষ্যোধনের মাতুল। 

২৩। ভ্রৌপদী--পাঞ্চালরাজ দ্রপদের কন্যা; যুধিঠিবাস্ষি ৭৭২ 
ভ্রাতার পত্বী। স্ুতদ্র।--শ্রীকঞ্ের ভগিনী, অজ্ুনের পত্রী । ইন্ুপ্রস্থ 
_-সুধিচিরের রাজধানী ॥ উত্তরকালে দিললীনামে খ্যাত হয়। এই 
অনুচ্ছেদে কৌশলক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের মুখে সমগ্র মহাভারতের সার 
সংক্ষেপ কক্রিয়া দেওয়া হইয়াছে । মহাভারতের প্রধান প্রধান ঘটনা- 


_-অনুক্রমণিক। ] আদিপর্ৰ । ৬৯ 


সমুহ এখানে উল্লিখিত হইয়াছে । যথা--দ্রৌপদীর শ্বরত্বর, সুভদ্রা- 
হরণ, খাগুবদাহ, বতুগৃহ দাহ, জরাসন্ধ বধ, বাজনুয় যজ্ঞ, দ্রৌপদীর 
বন্্রহরণ, অক্ষক্রীড়ায় পাগুবদিগের পরাজয়, পাগুবদিগের বনগমন, 
অর্জুনের পাশুপত অন্ত্রলাত, অজ্জবনের স্বর্গে গমন ও কালকেয়দিগের 
পরাজয়, ঘোবযাত্রা, যক্ষরূপী ধর্মের যুধিষ্ঠির সমীপে আগমন, উত্তরা- 
সম্প্রদানঃ ভীম্মের শরশব্যা, অভিমন্থ্য বধ, জঙ্পদ্রথ বধ, দ্রোণাচার্য্য বধ, 
£শাসনের রক্তপান প্রভৃতি মহাভারতীর ঘটনাসমূহের আভাস প্রদত্ত 
হইয়াছে । এই সকল ঘটনা! মহাভারতের বথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে । 
এস্থানে তাহার বিবরণ দিলে পুস্তকের কলেবর বন্ধিত হইবে মাত্র । 
সত্যসন্ধ__সফলপ্রতিজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ । ধনগ্য়-_-অজ্জন । কুবের--ধনাধি- 
পতি। ঘোষযাত্রা-_-ঘোষপল্লীতে যাত্রা, পূর্বে বা'জগণ স্বীয় অধীনস্থ 
ঘোষপল্লীতে গমন করিয়া গে। সমুদায়ের তন্বাবধান করিতেন । 
কুকুরাজ দুর্যোধন এই ঘোষযাত্রার ছলে পাগুবদিগের প্রতি অত্যাচার 
করিয়া ছিলেন। উত্তরার সহিত অজ্জুনপুত্র অভিমন্দ্যুর বিবাহ হইয়1- 
ছিল। অক্ষৌহিনী--( অক্ষ-_-গজাদি সমুহ, উহিনী[ উহ-তর্ককরা, 
পাওয়।+ ইন্‌ কর্তরি ]--১০৯৩৫০ পদ্াতি, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী, 
এবং ২১৮৭০ বুথ, সমুদ্দায়ে ২১৮৭০ সংখ্যক (সন । গাণ্ডীব-_অজ্জনের 
ধন্ু। অজ্ঞ্বন রথোপরি মোহাবিষ্ট হইতে ইত্যাদি__এস্লে গীতা দ্রষ্টবা । 
শিখণ্ী-_দ্রপদ্রাজার পুত্রঃ নপুংসক 3 ভীম্ম যুদ্ধবাক্াকালে অধাত্রা 
দর্শন করিলে অন্তর পরিত্যাগ করিতেন , “শিখন্তী ভ্রপদৃপুত্র নপুংপক 
"ক্ষুন্ন / তার মুখ দেখি ধন্ু থুল। মহামতি ॥” কাশীরাম দাস। 
ভীম্ম শরশয্যায় শয়ন কৰিলে পর তৃষ্ণার্ত হইয়। বারি প্রার্থনা করেন । 
কেহই তাহার পিপাস! শান্ত করিতে পারিলেন না, পরে অজ্জুন শর- 
হার! পৃথিবী ভেদ করিয়া তাহার জন্ত জল বাহির করিয়া দিলেন। 
জয়দ্রথ--সিন্ধদেশের রাজা, ছুর্য্যোধনের ভগিনী ছুঃশলার -স্বানী। 


৭৬ মহাভারত | [প্রথম অধ্যায় -- 


সাত্যকি--যছুবংশীয় ক্ষত্রিয় বিশেষ, কঞ্চের সারথি। কোদণও-_-ধনুক। 
কুতবর্শা--নৃদিকার পুত্র যাদব বিশেষ । কপ--পৃর্বে দ্রষ্টব্য । ঘটোৎ্কচ 
__হিড়িম্বারাক্ষসীর গর্ভে ভীমের ওরসঙজগাত পুত্র। হুৃষ্টহ্যয়-দ্রপদ-_ 
পুত্র । শৈব্য-_নৃপতি বিশেষ। স্যপ্রয় -নৃপতি বিশেষ । জুহোক্র_ চন্দ্র- 
বংশীয় বৃহদিষু রাজপুত্র । রস্তিদেব-_চন্দ্রবংশীয় রাজ] বিশেব, সাঙ্কতির 
পুত্র। কাক্ষীবান্-_দীর্ঘতম! নামক খধির শুদ্রা-গর্জাত পুব্রবিশেব। 
অপরপক্ষে গৌতমের পুত্র, চগডকৌশিকের পিতা । বাহ্লীক-_গন্কর্ব্ব- 
বিশেষ । দমন-_মুনি বিশেষ। শর্ধযাতি--বৈবশ্বত মুনির পুত্র । নল 
_প্রাতঃশ্মরণীর মহারাজ নিষধাধিপতি ১ ইনি দমযন্তীর স্বামী। 
বিশ্বামিত্র--গাধিরাজপুত্র মহাতেজোময় রাজধি। অন্বরিষ--(১) 
সুর্য্যবংশীয় নাভাগের পুত্র রাজ। বিশেষ ; €২) মান্ধাতার পুত্র, বিন্দূমতীর 
গর্ভজাত ; (৩) পুলহ নামক ব্রহ্মধির পুত্র খষি বিশেষ ; (৪) বৃষাগির 
রাজার পুত্র রাজি বিশেষ ; ৫)প্রস্থৃশ্রতের পুত্র । মরুত্ত--চন্দ্রবংশীয় 
জনৈক যাজ্ভিক রাজা। মন্ু--€১) ধর্মমশান্ত্র প্রণেতা মুনি বিশেষ; 
প্রতিকল্লে স্বায়ভুব, শ্বারোচিব, উত্তম, তামস, বৈবত, চাক্ষুষ, বৈবন্যত, 
সাবর্পি, দক্ষ-সাবর্ি, ব্রহ্গ-সাবর্ণি, ধর্ম-সাবর্ি, কুদ্র-সাবর্ণি, দেব-সাবর্ণি, 
ও ইন্দ্র-সাবর্ণি এই চতুর্দশ মন্ত্র হইয়। থাকেন ; এক্ষণে ৈবন্ঘত মনু; 
(২) হৃর্যযপুত্রঃ পৃথিবীর প্রথম রাজা। ইক্ষ্াকু-বৈবন্বত মন্ুুর পুত্র, 
সর্যাবংশের প্রতিষ্ঠাতা ৷ গয়--(১) গয়্ান্থুর, ইনি গয়াতে নিহত হন; 
(২) অমুর্তরাজার পুত্র হুপতি বিশেষ ; ইনি গঞ্জাপুরী স্থাপন করেন। 
ভরত-হুঙ্গস্তরাজার ওঁরসে শকুস্তলার গর্জাত পুত্র, চক্রটি 
রাজা ; ইহ র নামানুসারে আর্ধ্ভূমির “ভারত” নাম হয়। শশবিন্দু 
--চিক্রথপুত্র ন্পতি বিশেষ । ভগীবুথ-_ুর্য্যবংশীয় রাজা দিলীপের 
পুত্র; ইনিই পৃথিবীতে গঙ্গ৷ আনয়ন করিয়। ছিলেন। 
স্কতবীর্য্য--কার্তবীর্য্যের পিতা বাজাবিশেষ । জনমেজয়-__পরীক্ষি- 


--অন্ুক্রমণিকা] আঁদিপর্ৰ | ৭ 


তের পুত্র (ইনি ধৃতবাষ্ট্রের পরকালীয়্ » সুতরাং ইহার নাযোল্লেখ 
কিরূপে হইল বুঝা গেল না)। যযাতি--নহুষ বাজার পুত্র, ইনি 
শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। চৈগ্যরাজ-_শিশুপাঁলের পিত। বা 
শিশুপাল স্বয়ং | পুরু - যযাতিরাঁজার কনিষ্ঠ পুত্র ; শর্দিষ্ঠী গর্ভসম্ভূত ; 
ইনি পিতার জরা গ্রহণ করিয়া রাজ্যাধিকারী হইয়াঁছিলেন। কুরু- 
পাগুব বংশ ইহা হইতে উদ্ভৃত। পরবর্তীকালে পুরু নাষে অন্ত একজন 
বাজ ছিলেন, তাহার সহিত আলেক্জন্দারের যুদ্ধ হইয়া ছিল। কুকু 
-চনক্দ্রবংশীয় নৃপতি বিশেষ, স্থর্যযকন্তা তপতীর গর্ভে সন্বরণের গুরুস্‌- 
জাত পুত্র। যদছ-দেবযানির গর্জাত যযাতেবাজার জ্যেষ্ঠপুত, 
কৃষ্ণের পূর্বপুরুষ । যুবনাশ্ব__স্র্য্যবংশীয় বাজ বিশেষ, মান্ধাতার 
পিতা ! ককুৎস্থ-_রামারণে বর্ণিত আছে যে ইনি ভগীব্রথের পুত্র ; কিন্তু 
ভাগবতে ইহার পিতার নাম ব্রিপুঞজয় ; নিপুঞয়ের অপর নাম শশাদ । 
ত্রেতাযুগে ইহার বাঁজত্বকালে দেবাম্থরের তীষণ সংগ্রাম হয় ; তথন 
ইনি বৃধতরূপী ইন্দ্রের ককুদে আরোহনপূর্বক সেই সংগ্রামে গমন 
করিয়া জয়লাভ করেন, তজ্জন্য ইহার নাম ককুৎ্স্থ। রঘৃ-_কুর্য্যবংশীয় 
বাজ দিলীপের পুত্র, অজের পিতা । আন্তিক্য--ঈশ্বরপরায়ণতা | 
আজ ব--স্রলতা, খজু শব্দ+ষ্ তাবে । ভবিতব্য-_-অবশ্তস্তাবী । 
অনাগত-- ভবিষ্তৎ। সাম্প্রতিক বর্তমান । 

২৫। পরিচ্ছেদাতীত--অসীম, অনস্ত। পাঞ্চতৌতিক-_পঞ্চভৃত 
সন্বন্ধীয়। পঞ্চভূত যথা-_ক্ষিত্যপ তেজোমরুত্বোম। যতিগণ-_ব্রহ্গ- 
ন্বউজিশপ্জসন্যাসিগণ 

২৬। আস্তিক--ইঈশ্বরে বিশ্বাপী। আরণ্যক--উপনিষৎ বিশেষ। 
বেদ অল্পজ্জের...প্রহার করিবেক-_অর্থাৎ অল্পজ্জের নিকট বেদের 
যথাযথ ব্যবহার হন্ন না। জণ হত্যা--গভ স্থসস্তানের বিনাশ ) 


২৭। স্রহস্ত--গুঢ়তবসমন্থিত। 


৭২ মহাভারত । [ ঘিতীয় অধ্যান-_- 


২৮। বর্ণাশ্রমাদি নিগ়মিত-_অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শান্্রালোচনা, 
ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ; বেশ্বের কষিবাণিজ্য, শদ্রের দাসত্ব: 


দ্বিতীয় অধ্যায় পর্বসৎ গ্রহ। 


১। পরুশুরাম-_মহারাজ কাত্তবীর্ষযার্জন তাহার পিতাকে বধ 
করায় সেই ক্রোধে তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রির করিয়া 
ছিলেন। খচিক-_ভূগুবংশীয় খবিবিশেষ ;) ওর্ধের পুত্র; ইনি 
গাধিতনয়া সত্যবতীকে বিবাহ করেন। ইহার একশত পুত্রের মধ্যে 
জ্যেষ্ঠের নাম জমদগ্রি; আর এক পুত্র শুনশেফ । 

২। স্তেয়-_চৌর্্য। ব্যুৎপত্তি-_প্রকৃতিপ্রত্যন্ব জনিত অর্থ। 

৪। মোক্ষার্থী_মুক্তিলাভেচ্ছু ;মুক্তি সন্বন্ধে পুর্বে প্রথম অব্যার- 
টীকা দ্রষ্টব্য। আত্মান্বয়ং, স্বরূপ, ব্রহ্ম? পরমাত্মা, জীবাস্মা। 
অভুদয়াকাজ্ফী-__উন্নতিকাম । শ্রেয়ঃসাধনী-_মঙগলদায়িনী । 

৫| এই অনুচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যস্ত 
অংশকে মহাভারতের সুচীপত্র বলা যাইতে পারে । হিড়িক্ব-__ 
রাক্ষস, ভীম কর্তৃক নিহত হয় । বক--বক বাঁক্ষসকেও ভীম বধ করিয়! 
ছিলেন। বিদুরাগমন---মুলগ্রন্থে মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ “বিছ্বরাঁগমণ' 
এপ মুদ্রিত হইয়াছে । খাগুবদ্বাহ__অর্ভুন অগ্নির ল্রীত্যর্থে এ বম 
দগ্ধ করিয়া ছিলেন। অনুদ্রুত--*অন্ছ্যত' হইবে । কিন্মীর--বক 
রাক্ষসের ভ্রাতা । সাবিত্রী--অশ্বপতি রাজার কন্যা । ইনি ছ্যমৎ্সেন- 
পুত্র সত্যবান্কে বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের এক বৎসর পরেই 
সত্যবানের মৃত্যু হয় । যম সত্যবানের আত্মাকে লইতে আসিলে ইনি 


-_পর্ববসংগ্রহ ] আদিপর্র । ৭৩ 


তাহার নিকট পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করেন ও সত্যবান্কে পুন- 
জীবিত করেন। সাবিত্রী উপাখ্যান সকলেই জ্ঞাত আছে। নিবাত 
কবচ-_অতি ছুর্দাস্ত তিন কোটা অসুর, হিরণ্যকশিপুর পুত্র সংহ্লাদের 
তনর। মার্কঙেয়--কল্পানস্তজীবী মুনি বিশেষ । ইন্দ্হ্যন্ম রাজার উপা- 
খ্যান মহাতারত বনপর্বে দ্রষ্টব্য । অরণী--অগ্নি। গুহ্য--ছুর্ববোধ্য, 
অপ্রকাহ্ঠ । গালব- মুনি বিশেষ । বামদেব_-জনৈক মুনি। বৈণ্য 
--বেণু রাজার পুত্র পৃধুরাজ । শ্বেত রাজা বিশেষ । নির্ধাণ--বহি- 
গমন, নির্গমন । অমর্ষ-_ক্রোধ। সৌপগ্তিকপর্ব--সুপগ্তপাওবপক্ষীয়- 
দিগর বধ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এই নাম। ছুব্বাসা-_অনস্ফার 
গভজাত আব্রমুনির পুত্র, অতি কোপনম্বশীব খধি বিশেষ । অধ্যাত্ম- 
বিদ্ভা-যে বিগ্ভায় পরমা ত্মাবিষয়ক জ্ঞান লাভ করা যায়। 

৬। উতঙ্ক-বেদ নামক মহধির শিষ্ত। ইনি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ 
গুরুপত্বীর জন্ত পৌস্তরাজের মহিষীর নিকট হইতে কুগুল আহরণ করিতে 
গিয়! নাগলোকে গমন করিয়া ছিলেন এবং নাগদিগকে বশীভূত করিয়। 
তাহ! আনয়ন করিয়াছিলেন। তরত-_হুম্মন্তের ওরসে শকুস্তলার 
গভে ইহার জন্ম । “শকুস্তলা” দ্রষ্টব্য । বন্ু-_গণদেবতাগণ। অষ্- 
বস্থু শাপপ্রভাবে শান্তনু ওরসে গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
গঙ্গ। জন্মমাব্র তাহাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিয়া দিয়। শাপযুক্ত করেন, 
তীম্ম-_-অষ্টুম বস্ুঃ কেবল ইনিই গঙ্গাকর্তক জলে নিক্ষিগু হন নাই। 
শন বেক্ষাতা সত্যবতীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি 
চিরকৌমাধ্য অবলম্বন করিবেন ও রাজ্যগ্রহণ করিবেন না। ধর 
অনীমাগুব্যের শাপে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন । দ্রৌপদী ও ধৃষ্টহ্য্র 
_-যজ্ঞানল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দ্রৌপদী পূর্বজন্মে এক 
সুনিকন্তা ছিলেন। অনুরূপ পতি লাভের জন্য মহাদেবের তপস্যা 
করায় শিব পঞ্চ স্বামী লাভের বর দিয়াছিলেন। তপতী-_সৃর্য্যকন্তা ; 


৭৪ মহাভারত । [ দ্বিতীয়অধ্যায়_- 


মহারাজ সন্ঘরণের সহধর্শিণী, মহারাজ কুরু ইহারই পুত্র । ওর্ব-__ 
ভৃগুবংশীয় জনৈক মুনি । ইহার মাতা ক্ষত্রিয়ভয়ে উরদেশে গর্ভস্থিত 
শিশুকে লুকায়িত রাখিয়া ছিলেন, বলিয়া ইইার নাম ওর্ধ। পাঞ্চাল-_ 
পঞ্জাবস্থিত প্রদেশ বিশেষ। পঞ্চেত্র--পঞ্চইন্দ্র শাপপ্রভাবে পঞ্চপাগুব- 
রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । নিম ও প্রতিজ্ঞা__-ফ্বৌপদী যখন এক 
ভ্রাতার নিকট থাকিবেন, তখন অপর কোন ভ্রাতা তথায় গমন করিলে 
তাহাকে দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে 1 বক্রবাহন--মনি- 
পুর বাজকন্তা চিত্রাঙ্দার গর্ভে অর্জুনের ওরসে জাত। মন্দপাল-_ 
বহু তপস্যা করিয়া পিতৃলোকে গমন করিলে, তথায় অপ্ুত্রতা নিবন্ধন 
স্থান প্রাপ্ত ন' হওয়ায় এক শাঙ্গার গর্ভে সন্তান চতুষ্টয় উৎপাদন 
করেন: 

৭। গিরিব্রজ__গিরিশঙ্কট, পাশ । স্সযা-_পুক্রবধূ। 

৮1 ধৌম্য-_-পাগুবদিগের পুরোহিত । কর্ণ_কুন্তীর কানীন 
পুত্র। সুরতি-ন্বর্গীয়া কামধেন্ু। প্রতিস্বতি-_স্থৃতিশাস্্র বিশেষ । 
নল ও দময়স্তী--নিষধরাজ নলের সহিত বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা 
দমম়ন্তীর বিবাহ হইয়াছিল। ইহাদিগের উপাধ্যান অনেকেরই জান! 
আছে। হৈহয়--কার্ভবীর্য রাজার দেশস্থ অধিবাসিবৃন্দ। লোপামুদ্র! 
_-বিদর্ভরাজ কন্তা ; অগস্ত্য খাবি পুত্রোৎ্পার্ন মানসে ইহাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । স্ুকন্তা--রাজা শর্ধযাতির কন্ঠা;) মহধি ভৃগুর পুত্র 
চ্যবন খধির সহিত ইহার বিবাহ হয়। সোমপীখি_যজ্ঞেসেোসস্র 
পায়ী। অষ্টাবক্র__মহধি উদ্দালকের শিষ্য কহোড় মুনির রসে উদ্দা- 
লককন্য৷ সুজাতার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। গর্ভবাসকালেই তিনি সমগ্র 
বেদ-বেদাঙ্গ আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া! পিতৃশাপে ইই।র অষ্টাঙ্গ বক্র 
হইয়াছিল। যবক্রীত-_ভরদ্বাজের পুত্র | রৈভ্য-_-ভরঘ্বাজের সথা। 
৪৫ পুঃ ৭ পংক্তি 'পরাক্রাস্ত,--স্থলে “পরাক্রান্ত' হইবে । মার্কগেয় 


স্পপর্বসংগ্রহ ] আদিপর্বব । ৭৫ 


_কল্নাস্তজীবী মুনিবিশেষ। পতিব্রতার উপাখ্যান--সাবিত্রীর 
উপাখ্যান। ব্রীহিক্রোনিকপর্ব--মহধি যুদ্গল কিরপে এক ড্রপ 
ব্রীহি প্রদান করিয়া সশরীরে স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই পর্বব- 
ধ্যায়ে বিস্তৃত আছে। ছুইশত একোনসপ্ততি অধ্যায়-_এসিয়াটিক 
সোসারিটীর ব্যয়ে মুদ্রিত মূল মহাভারতে বনপর্বে চতুদ্দিশাধিক ব্রিশত 
অধ্যায় দৃষ্টু হয়। 

৯। পাগুবেরা একবৎসর অজ্ঞাতভাবে বিরাটরাজের ভবনে বাস 
করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ এই ঘটন! অবলম্বনে বিরাটপর্ক 
লিখিত 

১*1 উপপ্নব্য--বিরাট নগরের নিকটবর্তী স্থান বিশেষ । অক্ষৌ- 
হিনী--প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টবা। ইন্দের বত্রাস্থর জয়--হেমচন্ছের 
“বত্রসংহার” দ্রষ্টব্য । 

৯১। মহামতি বাস্ুদেব...নিরাকরণ করেন-_শ্রীমপ্তগবদগীতা 
রষ্টব্য। প্রতোদ--অস্বাদির তাড়ন দণ্ড, চাবুক । ৪৯ পুঃ ১৭ পংক্তি 
“সনুখে" স্থলে “সম্মুখে? হইবে । 

১২। শক্র-ইন্ত্র। তগদতত--কামরূপেশ্বর নৃপতি বিশেষ, প্রাগ - 
জ্যোতিষাধিপতি, নরকরাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। অলন্ুুষ--রাক্ষদ বিশেষ, 
অতিমন্্যর সহিত্ত কুরুক্ষেত্রে নানারূপ মায়াধুদ্ধ করিয়া অবশেষে 
পরাজিত হয়। শ্রুতায়ুঃ-ক্র্যবংশীয় পতি বিশেষ । জলসন্ধ__ 
**স+৯ পুত্রবিশেষ, ইনি সাত্যকির হস্তে নিহত হন। অমর্ং_ 
অসহিষ্ণুতা, অক্ষমা। পরাশর সন্ু-_পরাশর পুত্র ব্যাসদেব। 

১৩। দ্বৈরথ যুদ্ধ__যুদ্ধ বিশেষ, যে যুদ্ধে ছুইরথ বিদ্ধমান আছে । 

৯৪ । জলত্তম্ত-_স্তস্তাকারে উৎক্ষিণ্ত জলরাশি । 

১৫। অপক্রান্ত-_বহির্গত ।তর্ভুগণসত্লিধানে-_স্বাধীদিগের নিকট: 

১৬। স্বীয় গুঢ়োৎপন্ন পুত্র-_কুস্তী কন্তকাবস্থায় পিতৃগুহে অবস্থান- 


৭৬ মহাভারত । [দিতীয় অধ্যায়-_. 


কালে জনৈক ব্রাঙ্দণ অতিথিকে পরিচর্য্যাকস সন্ত করিয়। তাহার নিকট 
অথর্ববেদের মন্ত্রলাভ করিয়াছিলেন । সেই মন্ত্রন্যরণ করিয়। ষে দেব- 
তাকে আহ্বান করিবেন+ সকামভাবেই হউক ঝা নিষ্কামভাবেই হউক, 
সেই দেবতা ততক্ষণাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হইবেন এরূপ নিন্দিষ্ট 
ছিল । কুস্তী একদ] বিবাহের পূর্বেই খতুমতী হইয়! মন্ত্র পরীক্ষা করিবার 
জন্য সূর্যকে স্মরণ করেন এবং তাহারই গুরসে কুস্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম 
হয়। কন্তকাবস্থায় জাতপুত্রকে তিনি মঞ্জুধামধ্যে রাখিয়া নদীতে 
নিক্ষেপ করেন। পরে বৃতবাষ্ট্র-সথা অধিরথ নামক কুতের পত্ভী বাধ 
নদী হইতে মঞ্জুষা উত্তোলন করিয়। কর্ণকে প্রতিপালন করেন। 

১৯৭। নির্বেদ- শোক, কষ্ট । 

১৮। ধর্মমরহস্য- ধর্দের গুঢতত্ব। 

১৯। চিত্রাঙ্গদা মনিপুর রাজকন্যা; অর্জুন স্বকীয়বনবাসকালে 
ইহার সহিত বিবাহ করিয়াছিলেন । চিত্রাঙ্দার পুত্র বত্রবাহনকে 
মনিপুররাজ পুত্রিকাপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

২০। পার্ধিবব-জীব। জিতেন্দ্রিয়--সংযতেন্ট্রিয়। * 

২১। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের “প্রভাস” পঠিতব্য । ছুব্বাপার 
'অভিশাপে যছুবংশ ধ্বংস হয়। দ্বারকানগরীতে শ্রীকৃষ্ণ রাজধানী 
স্থাপন করিয়া[ছলেন। ৫৭পৃঃ, ৯২ পংক্তি “ক্ষতি” স্থলে “সুপ্তি হইবে। 

২৩। কুকুর--কুক্ুররূপী ধর্ম। নরকদর্শন_জীবনের মধ্যে 
কেবল একটী সামান্ত পাপের জন্ত একবার যুধিষ্ঠিরকে নরকদুর্শন 


কন্সিতে হইয়।ছিল। 

২৭। অমিতবুদ্ধি-অপরিমেয় বুদ্ধি বিশিষ্ট। পঞ্চভৃত-_ 
ক্ষিত্যপতেজোমরুছ্যোম। প্রজা স্থষ্জীব। অভ্যদয়াকাজ্ষী-- 
উন্নতি.লাভেচ্ছু। 

২৯। ওষ্ঠপুটবিগলিত--বদনবিনিঃহ্যত। বহুশ্রত--ক্রুতি বা 
বেদে সবিশেব. অভিজ্ঞ । 





